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গ্রথম ভাগ। 
জো ব্রাহ্মনম্বৎ ৮২ 





“রম বা ঘবলিকলহ ্মানীন্লান্মন জিশ্বলানীন্মতিত অঙ্ঈলব্তজাল্‌। মহীব লিঙ্খ' প্লালললন্ জি বরলানপ্সিতেযন্মবীজলীজাছিলীঘল 
অঙ্গজ্যাদি ঘ্বজ্লিযন্ত ল্জীশ্বম" ঘঙ্জজিল অরিন দলা লিলি । হুবাত্য লক বীঘাতলা 
নিবি বি তি নতি দা দা 







প্রথম প্রপাঠক | 

পরিচয়। 

বেদান্তদর্শন আলোচন। করিবার” প্ুর্ধেে প্রথমে 
তাহার কিঞ্চিৎ গরিউয় প্রদ্দান করা উচিত, অতএব 
অদা আমি আপনাদের নিকটে তৎ্মন্বন্ধেই কথেকটি 
স্কথ! বলিব। 

আলোচা দর্শনের নাম বেদান্ত হইল কেন তাহা 
আটোচন। করিগ। দেখিলে এ বিষয়ে অনেক সংবাদ 
জানা যাইবে। বেদ ও আস্ত এই ছুইটি ফগা লইয়া 
বেদান্ত শকহইয়াছে, তাহ! স্পষ্টই দেখ। যাইতেছে । 
এখানে বেদ শব্দের অর্থে কোনে! মতদ্বৈধ নাই, কিছ 


অন্ত শব্দের অর্থে মতভেদ .প্রখিতে পাওয়া যায়। বেদ 


বলিতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়কেই বুঝায় ১* এবং 
অস্ত শের অর্থ শেষ। অতএব বেদাস্ত শবের অর্থ 
বেদের শেষ, অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগ। ইহার তাৎ- 
পর্ধয এই বে, বেদান্তে যে তত্ব আলোচিত হইয়াছে, 
তাহা অধিকাংশ ভাবে বেদের শেন ভাগেই আছে; 
অতএব বেদের শেষ অংশের নাম বেদাস্ত । 

পুর্বে বলিরাছি যে, মন্ত্র ও দ্ষণ উভয়কেই বেদ 
বল৷ হয়।. ইহার মধ্যে মন্ত্র ভাগ প্রাতীন এবং ব্র।ক্ধণ 
ভাগ তাহার পরবর্তী; এই হিদাবে মন্ত্রকে বেদের 
পুর্বাগ, এবং ব্রাঙ্মণকে তাহার অন্ত ঝ| শেষ ভাগ 
তে পারা যায । আমরা বেদাস্ত বলিতে প্রসিদ্ধ 





ঞ "মন ্রান্মণয়োরবেদনামধেরম্” স্আপ,. প. সু, 


৯৭ ৩৩ ॥ 


| কব ০ ে ্রদথগুণি বুষিয়! থাকি তাছার 





অধিকাংশই এই ব্রাঙ্মণের মধো থাকায়, এইরূপে তাহা- 
দিগকে বেদাস্ত বলিতে পার! যায়। অপর কথায় 


| পূর্বোজগূগে মুলত ব্রান্ধণই: বেদাস্তশববাচ্য, এবং 


্রা্মণের অন্তর্গত বলিয়। উপনিবদগলিকে ও: বেদান্ত 
বলা বায়) কিন্তু বাবহারত সমগ্র গ্রাঙ্মণকে বেদাস্ত 
না! বলিয়া! (উপনিবৎ-সমুহকেই বেদান্ত-নামে অভিষ্িত 
করাহয়। 
-»ঞ্সাবার কর্মকাণ্ড এ জ্ঞানকাণ্ড এই ছুইভাগে 
বেদকে বিভষ্ঈ কর! যায়। বেদের এই ছুই ভাগের 
মধ্যে কর্মকা আদি ও জ্ঞানকাখ্ড অস্ত । অতএব এই 
জানকাগুকে এইরূপে বেদাস্ত বলিতে পারা খায়, 
এবং এই জ্ঞানকাণ্ড ও পৃর্বোক্ত উপনিযৎ্ একই। 
প্রনিদ্ধ ও প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমূহে দেখিতে পাওয়! 
যায় যে, পুর্বে নানাবিধ কার্খার বিধান .করিযা শেষে 
আত্মতন্বগ্রভৃতি জ্ঞানবিরয়ক বিবিধ কগ! আলোচিত 
হইয়াছে। শতপথ ব্রান্ধণে পূর্ববর্তী ভ্রয়োদশ কাছে 
দর্শ-পুর্ণঘাস গ্রভৃতি বিবিধ কর্মের আলোচন| করিখা 
সর্বশেষ চতুর্দশ কাওটিতে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের কথ। 
আলোচিত হুইয়াছে; এই কাগুটির নামই সুপ্র- 
সিদ্ধ বৃহদ্বারণ্যকোপনিষৎ।- ছান্দোগ্য ব্রাহ্ম 
পের প্রথম ছুই অধ্যায়ে ক্ণ্ম 9 অবশিষ্ট আট অধ্যায়ে 
জ্ঞান গ্রতিপারিত হইরাছে ; এই শেষ আট অধ্যায়েরই 
নাম ছান্দো গ্যোপ লিন এতরেয় ত্রাহ্মণে সম্পূর্ণ, 
রূপে কর্মবিধান করিনা! তাহার পরিশিষ্ট স্বরূপ এতরেয় 
আরথাকের পাঁচটি আরণাকে মহাত্রত নামক কম্মের 
আলোচনা, করিয়া দ্বিতী্ন ও তৃতীয় আরণ্যকে জ্ঞান 





"আলোচনা করা হইয়াছে, এই জন্য প্রথম আরণ্যক- 
টিকে কর্মকাণ্ড এবং পরবর্তী আরণ্যক দুইটিকে 
জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। * শুরু যভুর্ষেদীয় বাজমনেকজি 
সংহিতাতেও পূর্ববন্ঠি উনচল্লিশটি অধ্যায়ে কর্ম ও 
শেষ চত্থারিংশ অধ্যায়টিতে জ্ঞান আলোচিত হইয়াছে 
বলিয়! পূর্ববর্তী" অধ্যায়গুলিকে কর্মকাণ্ড, এবং অস্তিম 
অধ্যায়টিকে জ্ঞানকা্ড বল! হয়।+ এইরূপ; অন্ঠতরও 
প্রায়ই দেখ! যাইবে যে, অগ্রে (কর্ণ ভীহার পর 
জ্ঞান প্রতিপাদিত হুইয়াছে। | 

কাশী হইতে প্রকাশিত ১ সিদ্ধান্তলেশ পারতে: 
একখানি টীকাতে বেদান্ত শব্ষের ছুইটি ব্থ্যুৎপত্বি 
দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। একটি পূর্বোক্ত বেদের 
অস্ত বেদাস্ত, অপরটি.বেদের অস্ত অর্থাৎ নির্ণর যাহাতে, 
তাহা বেদাস্ত। দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিটির তাৎপর্যয এই থে, 
সমস্ত বেদের চরম শেষ পিদ্ধাস্ত বেদান্ত নামক প্রপিদ্ধ 
রস্থরাজিতে রহিয়াছে, এই জন্যই তাহার নাম বেদান্ত । 
অস্ত শকের অর্থ নির্ণয়। ইভা! সপ্রসিদ্ধ ; স্থানান্তরে 
শঙ্কর, রামাস্ুজ, আনন্দতীর্ঘ ( অধবাচা্ধ্য ) প্রভৃতি 

আচার্ধাগণও নির্ণর অর্থে & শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন 
. দেখা যায়। ২ দিদ্ধান্ত ৩ শকের অস্ত শব্দও এই অর্থ 
প্রকাশ করিতেছে। বিচার করিয়৷ দেখিলে বুঝা 
যাইবে যে, অন্ত শবের সর্বত্র গ্রপিদ্ধ শেষ, চরম 
এই অর্থ হইতেই ক্রমে নির্ণ়, নিশ্চয়। অর্থ হইয়াছে। 
যাহাই হউক, িদ্ধান্তলেশনংগরহটাকার এই. দ্বিতীয় অর্থটি 
কল্পনাপুর্ণ বলিয়৷ মনে হয়। 

বেদান্ত শব্ঘট কোনে! প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের ও 


 উপনিবদের মধ্যে দেখ বায় না। শ্বেতাশ্খতর ৪ ও 


মুণ্ডক ৫ এই-গই খানি প্রাটীন, এবং মহ্ানারায়ণ ৬ 





* “কম্মকাণ্ডং সমাপর্যা বেদে! জ্ঞানং বিবক্ষতি ॥ 

আরণাকং দ্বিতীয়ং যত তৃতীয়ঞ্চ তদাত্মাকম্‌। 

জ্ঞানকাগুং ততঃ পোপনিবদি ত্যভি ধীয়তে ॥” 

&ঁ, আ. ২. ১, ১। 

+ "একোনতত্বারিংশতাধায়ৈঃ কনক গু নিরূপিতং। 
ইদ্দানীং কম্মাচরণশুদ্ধান্তঃকরণং প্রতি জ্ঞানকাও- 
মেকেনাধা!য়েন নিরূপ্যতে ।” 

বাজঘনেরি নংহিত। ভাষা মহীধর। 

১ লিখোগ্রাফে মুদ্রিত পু্থী। 

২ ভুমভ্তগরদগীত।1, ২, ১৬।, 

৩ এই অর্থেই প্রযুক্ত কৃতাস্ত শব্দও উল্লেখ্য। 

81 %, ২২ 

৫ । ৩, ২, ৬। 

৬। ৯৪, ৬7 ১৬৯+৮। 


ও খে ১ গ্রভৃতি পরবর্তী উপনিষদে এ .শব্ধ আছে 
ীমন্তগবদগীতাতেও ২ ইহা আছে। া 

পূর্বে উ্ত হইয়াছে বেদাস্ত বলিতে মূলত উপ- 
নিষৎ বুঝিতে হয়। ৩ উপনিষদেই বেধান্তবাদের মুপ 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে__যদিও ইহার বীজ ওঅস্কুর মন্্রা 
সবক সংহিতার ঘধ্যেই প্রকাশিত। মংহিতায় যাহ! 
ুক্লাকারে ছিল, বেদান্ত'্বা উপনিষদে তাহাই বিপুল 
হই়| উঠিগ্নাছে। ইহা! স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়৷: 

বেদান্ত বলিতে যখন গ্রধানত উপনিযংকেই 
বুঝিতে হয়, তখন তাহার সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি 
কথা ন| বলিলে চলে ন| |. এবং তাহা! করিতে হইলে 
প্রথমত আমরা এ উপনিষৎ শবোদ্ধ ৮৬ 
অর্থ হইতে আস্ত করিব।  .. 

*বেদান্তবিদ্গণ 'বালেন যে) উপনিষৎ শব্দের সখা অর্থ 
বিদ্বা। শঙ্করাচার্ষের শিষ্য স্ুগ্রসিদ্ধ বার্তিককার 
স্থরেশ্বরাচার্ধা (মণ্ডল মিশ্র) স্বকীয় বৃহদারণ্যক ভাষা £ 
বার্তিকে উপনিষ্ শব্দের ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ 
করিয়। তিনটি শ্লোক র$না করিয়াছেন। তাহার উক্কির 
তাৎপর্ধ্য *এইরূগ-£--উ প-উপসর্গ ও নি-উপসর্থ-পূর্বক 
মদ্‌ধাতু হইতে (ক্িপ্‌-গ্রতায়ে): সউ পনিষত্ পদ 
হইয়াছে ।॥ উ প উপসর্গের অর্থ সামীপ্য, নি উপসর্গের 
অর্থ নিঃশেষ অথবা নিশ্চয়, এবং সদ্‌ ধাতুর অর্থ 
বিশরণ ( অর্থাৎ হিংসা, ) গতি, ও অবসাদন ( 'অবসন্ন-- 
কর1।) নুরেশ্বরাচীধ্য : সদ্‌ ধাতুর এই ভ্রিবিধ, অর্থ 
ধরিয়াই' ব্যাথ্যা করিয়াছেন.। তিনি বলেন-(১) ্রঙ্গ- 
বিদ্যা। যেহেতু এই 'জীরকে অন্ষ্বত ব্রন্মের সমীপে 
লইয়া গিয়া ইহার অবিদ্যা ও অবিদ্যান্রনিত কার্্যকে 
নিঃশেষ রূপে নাশ করে, সেই জন্য তাহার নাম 
উপনিয়ৎ। (২) অথবা" যেহেতু ব্রহ্ধবিদ্যা জীবের 
অনর্থমূল অবিদ্যাকে নিঃশেষ রূপে বিনাশ কার! 
আদ্বৈত পন্রব্রহ্মকে জীবরূপে গ্রহণ করায় বুঝাইয়া দেয় 
(গময় তি,)--অর্থাৎ এন্ধবিদ্যা গার! জবিদ্যা নিহত 
হইলে জীব "অহং ব্রহ্ধাশ্রি” বলিয়। বুঝিতে পারে, 
সেই জন্ত তাহার নাষ উপনিষৎ। (৩) অথব! যেহেতু 
্রহ্মবিদযা আবদ্যাকে উচ্ছন্ধ করায়, প্রবৃত্তির কারণ” 
স্বরূপ তন্মূলক রাগ দ্বেষ গ্রভাতকে অবসা দিত 
করে, ঘেই জন্য তাহার নাম উ প নিষৎ।” 

কঠোপনিষদ্‌-ভাষ্যে শঙ্করাচার্যা বালয়াছেন_“ষে 


১) ৩, ২২। ৮ 


২। ১৫. ১৫। | 
৩। পঞঠনি ৯৭২- ইউ 
"বেদাস্তে! নাম উ পনি ব ত্প্রষাণম্‌।+ 
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সকল মুমুক্ষু ব্যক্তি লৌকিক ও বৈদিক বিষয় সমূহে 


8 3) ২,৯+ ১7 বৃহ, আ. ৫. &. &। 


বীতরাগ হইয়া (বরক্গ ) বিদ্যার নিকটে উপস্থিত হন ও 
তর্নি্ঠ হইয়া নিশ্চর়ের সহিত তাহাকে ভাবনা করেন, 
(রক্ষবিদ্যা) তাহাদের সংসার বীজস্বরূপ অবিদ্যাকে 
বিশরণ অর্থাৎ্থ হিংস! বা বিনাশ করে, এই জনা সেই 
বিদ্যাকে উপনিষৎ বলা হয় | তিনি স্থানাস্তরে আরও 
বলিয়াছেন যে, ব্রন্মের সমীপে লইয়! যাক, অর্থাৎ ব্রহ্মকে 
বুঝাইয়! দে বশিয়াও বিদ্যাকে উপনিষদ্বলা 
যায়। ॥ 
্রঙ্গবিদ্যার নাম উপনিষৎ হওয়ায়, যে সকল 
র্থে রী তরদ্ধবিদা| বাঁ উপনিষৎত প্রতিপাদিত হই. 
ক্লাছে, সেই গ্রন্থ মমুহকেও অভেদ ব্যবহারে গোৌগভাবে 
উ পনি বত নামে অভিহিত, করা হইয়া থাকে । 

শ্করাচার্ধ্য কোনে! কোনো স্থানে উপনিষৎ শখ 
সাধারণ বিদা! বাদ শন তত্ব) অর্থে ধরিয়াটছিন। * 
এক স্থানে 1 তিনি যোগ অর্থে৪ এ শব গ্রহণ করি-: 
রাছেন। কিন্ত উপনিযত পর্দে যখন তিনি, সেই 
বামে প্রদিদ্ধ গ্রন্থ বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তখন এই 
ছইটি অর্থের কোনোটিই উল্লেখ করেন নাই, তখন 
তিনি পূর্বোক্তরূপে ব্রহ্মবিদ্যাকেই লক্ষা -কারয়াছেন,, 
এবং ব্রন্মবিদ্যার প্রতিপাদক বলিয়৷ এ সকল গ্রন্থকেও 
উপনিষৎ বলিয়াছেন । 

ইহা ভিন্ন উপনিষৎ খবকের আরে! একটি অর্থ 
রহুদ্য। এই অর্থ সাধারণপ্রচলিত কোষেও আছে, 4 
এবং শঙ্করাচার্থাও উপনিষদ ভাষো স্থানে স্থানে এই 
অর্থ ধরিয়াছেন। ॥ ব্রঙ্গাবিদ্যা যে জ্জতিরহদ্া অতি- 
গুহা, ইহা! যেসকলেরনিকট প্রকাশ পায় না, ইন| 
যে, অতিগভীর অতিনিগুড তাহ! প্রসিদ্ধ। অতএব 
ব্রহ্মবিদ্যাকে রহুস্যবিদ্যা বলিতে পারা ধায়, &এবং 
তজ্জন্যাই ইহাকে রহুদ্য বাচক উপনিষত শব্দে 
অভিহিত কর! অসঙ্গত নহে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
উপনিষৎ কে স্পষ্টতই বেদ গুহ্য অর্থাৎ নেদের 
রহ ম্যবল! হুইয়াছে। খু 


* বৃহ. আঁ. 9:২৯. ১, ছান্দোগ্য ৮. ৮, ৪, ৫) তৈ. 


উ. ১. ৩. ১ ছান্দোগা ১:১৩. ৪। 

+*ছান্দোগা, ১. ১. ১৬। 

£ শ্ধর্শে রহস্গ্যপনিষৎ”--অমর। 

॥ "ত্রহ্মোপনিবদং বেদ”-_-এই ছান্দ্যোগোপনিষদের 
(৩. ১১. ৩) ভায়ো তিনি লিখিয়াছেন *ন্তরক্মোপনিষদং 
বেদ ও হাং বেদ ।৮+ ভ্রষ্টবাঃ_তৈ. উ. ১৩২ ১১ ১১, 
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্রহ্মবিদ্যাকে রহুসা বলিবার একমাত্র কারণ এই 
যে, তাহা অতিগন্ভীর, অতিছজ্ঞে য়; প্রকাশ করিলেও 
সাধারণ লোকে ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; 
সাধারণ বাক্তি অনেক সময় এই তত্ব শুনিয়া তাহ! 
অপস্তভব বলিয়! মনে করিতে পারে । তাহার পা নাই, 
অথচ তিনি জ্রত গমন করেন; তাহার হাত নাই, 
অথচ গ্রহণ করেন; তীহার চক্ষু নাই, অথচ দর্শন 
করেন; এবং তাহার কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন $” 
“তিনি অচল হইয্লাও মন অপেক্ষ! অধিকতর বেগ- 
শালী;” ৯ “তিনি চল, তিনি অচল) তিনি দুরে, 
তিনি নিকটে; তিনি এই লমস্তের অন্যান্তরে, এবং 
তিনি ইহার বহির্ভাগে;* ২ এই সকল কথার তাত- 
পর্ধয সাধারণ ব্যক্তির। কিছুতেই বুঝিতে পারে ন|। তাহারা 
এই সমুদয় কথাকে : অসম্ভব বলিয়া! একবারে উড়াইয়! 
দিতে পারে, এবং. এইনপে প্রক্কভতন্বপূর্ন বিষয়ে তাহার! 
্দ্ধাহীন হইয়া পড়ে । এই জন্জ তন্বদর্শী মহর্ষিগণ এ 
সকল হুক্ষতত্ব স্থুলদর্শী অসংস্কত-চিত্ত মাধারণ লোকের 
নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন, এবং সেই জনাই 
&তত্ববাবিদ্যাকে গুহা বা রহস্য বল! হইয়াছে। 
উপনিধৎ মমুহে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, 
সহজে কেহ এ বিদ্যা লাভ করিতে পারেন নাই, আচা' 
ধ্যের নিকট উপস্থিত ভইলেই সঙ্গে সঙ্গে এ বিদ্যায় 
উপদেশ লাভ করা যাইত না। আচার্ধয শিষোর 
ুদ্ধিরৃত্তি লক্ষা করিয়! আবশ্যকমত অল্প বা! দীর্ঘকাগ- 
যাবৎ ব্র্মচ্্যাদি অনুষ্ঠান করাইয়া এবং তাহাতেই 
শিষোর বুদ্ধিবৃদ্তিকে সংস্কৃত করিয়! গভীর তত্ব গ্রহণের 
উপযুক্ত করিয়৷ তাহার পর সেই ক্রহ্মবিদ্য/ প্রকাশ 
করিতেন এবং শিষ্যঞ তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেন। 
যত দিন শিষ্য উপযুক্ত না হইতেন ততদ্দিন আচার্য্য 
সেই ব্রঙ্গবিদ্যাকে তাহার নিকটে প্রচ্ছন্ন করিতেন, 
কিছুতেই প্রকাশ করিতেন না। উপনিষদ্দে ইহার 
দৃষ্টান্ত শত শত রহিয়াছে । 

ক্ষবিদ্যা এইরূপ রহুঘা বলিগ্লাই অনেক সমন্ধে 
তাহা অরণ্যে রমধ্যে আলোচিত হইত, এবং তাহা 
হইতেই কতৃকগুপি বৈদিক গ্রন্থের নাম আরণ্যক 
হইয়াছে।; ব্র্গবিদ্যার ন্যায় অন্যান্তও যে সকল কন্ম 
প্রভৃতির তত্ব রহপা বলিয়। বিবেচিত হুইত, তৎ- 
সমুদয়ও অরণো আলোচিত হইত, এবং ততপ্রতি- 
পাদক গ্রস্থগুলিকেও তজ্জন্ত জবা রণ ক নামে অভিহিত 
ইডি. 8:88. ৯০৯০৯ 

১ শ্বেভাশ্, ৩. ১৯। 

২ ঈশা. ৪। 
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কর! হইয়! থাকে, * এবং রহস্য শব্দে জর 
উল্লেখ দেখ! যায় ।+ 

আরণ্া কনামে যেসকল রথ পরচনিত আছে, 
তাহার অধিকাংশই 4 ব্রাঙ্গণের মধ্যে। ঝ্রাঙ্গ- 
গের.এ বিশেষ বিশেষ অংশগুলি অরণ্য মধ আলো- 
চিত হইত বলিগন৷ সেই অংশগুলিকে সাধারণ আরণ্যক 
নামেই উল্লেখ করা যায়, তাহার সহিত ব্রান্ধণ শব্দ 
আর বাবহার করা হয় না। কিন্তু এই মকল আর- 
গ্যক ব্রাঙ্গণেরই এক দেশ। শতগথ ত্রাহ্মণেরই চতু- 
দশ কাওকে বৃহ আরণাক এউপনিষ বলা হয়, 
কেননা, এ ব্রাহ্মণের এ অংশ অরণ্যেই পঠিত হইত 
বলিয়া তাহা আরণ্যক, পরিমাণে, বৃহৎ বলিয়! তাহা 
বৃহৎ, ধ এবং রহুসা বলিয়া! তাহ|' উপনিষৎ্। তৈত্তি- 
রীয় আরণাক তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্মণেরই পরিশিষ্ট স্বরূপ, ॥ 
এবং ইহারই শেষ সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রপাঠকের 
নামই তৈত্তিরীয় উপনির্ষৎ। উতরেয়- 
আরণাক এতরেয় ব্রাঙ্মণেরই অন্তর্গত, এবং এই এঁতরেয় 
আরণাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদকেই ( আরণাক ) 
ধইতরেয়উপ্নিষতৎ বলা হইয়া থাকে। অন্তত্রও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । 


রহসা গ্রস্থগমূহের অরণ্যে অধায়ন করিবার বিধি 


তৈত্তিরীয় আরণাকে স্পষ্টই দেখা -যায়। এীতরেয় 
আরণাকের সর্বশেষ.খণ্ডেও ॥(৫. ৩, ৩) তাহার অনেক 
বিবরণ পাওয়া! যায়। 

সদ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন সংসদশব্ধ, ওপরিষদ্‌, 
শব যেমন সভা! বুঝায়, উ প নি যৎ শব্দও সেইরূপ এ 
ধাতু হইতেই উৎপরন, এবং ইহাও তাহাদের স্ঠায় সভা- 
করেই বুঝায়, তবে ইহা সাধারণ সভা নহে, ইহ! র হস্য 


* “অরগ্যাধায়নাদেতদারণ্য কমিতীর্যযতে । অরণ্যে 
তদধীয়াতোবং বাণ্যং প্রবক্ষ্যতে ॥*-__-তৈত্তিরীয়ারণ/ক- 
সায়ণভাষা, উপক্রমণিক!। 

1 “এবমিমে সর্ষে বেদ। নির্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ 
ঈত্রাঙ্ধণাঃ+ সোপনিবৎকা$,.....৮--গোপাল ব্রাহ্ধণ, 
১.২.৯) এখানে রহ্‌য়া শবে আরণ্যকই 
বুঝিতে হইবে-_শ্রীসত্য ব্রত সামশ্রমী, ত্ররীপরিচয়, ৫৮। 

* অধিকাংশই এই জনা বলিতেছি যে, সামবেদের 
মন্ত্র ভাগেরই মধ্যে কতকগুলি মন্ত্র আরথাক বলিয়া 
প্রনিদ্ধ আছে। 


শু “সেয়ং বড়ধ্যায়ী অরণ্োহনুচামানত্বাদ আরগ্যকম্‌, 
বৃহত্বাদ্‌ পরিমাণতে। বুহদ। রণ্যকম্”-বৃহধ(রগ্যকোপ- 
নিষৎ শাঙ্করভাষ্য উপক্রমণিকা। 

॥ “ব্যাখ্যাতা...মন্তা আাহ্ণ ভাগাশ্চ, ইদ্দানীংতচ্ছেষ- 
ভূতম আরগ্যেইস্বাক্যং তন্ত্রং ব্যাথ্যাস্যামঃ*--তৈ, আ. 
ভট্রভান্কর ভাব্য-উপক্রমণিক|। 


১৮ কর ১ ভাখ 
সভা; মহরধিগণ এইরূপ র হসা সভাতে'ই ত্র্মবিদা| ' 
[ আলোচনা করিতেন, এবং তাহা হইতেই ক্রমে ব্র্গাধিদা| 
ও তদনস্তর ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থাবলীর নাম উ প- 
নিষৎ হইয়াছে । কোনো! পাশ্চাতা প্ডিত (7). 7১৪৪ 
[)৩95990 ) এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। আমার 
নিকটে এ ব্যাথা! সমীচীন বোধ, হয় না। উপনিধত্ 
শব্দ কোনে স্থঝে সভা বুঝাইতেছে বপিয়! এ পধ্যস্ত 
কোনো প্রমাণ পাওয়া যায নাই। সং সৎপ্রস্ৃতি শব্দের 
সাদৃশা দেখি! এরূপ অর্থ কল্পনা করিতে পারা বার না । 
তাহা হইলে দি বিষ দ্‌ শরন্দরও অর্থ কোনোরূপ মভ। 
ধারতে হ্য়। ঘিন্নি বলিতে চাছেন যে,উ,প নি বত 
শব্দ প্রথমে র হ স্য স তা»তাহার, পর রহসাবিদ্া 


-ব্রহ্মবিদ1, এবং তদনস্তর রহস্য রা স্থ কে (উপনিষংকে), 


বুঝাহরয়াছে, তাহাকে ইহার প্রমাণ দেখ ইতৈ হইবে; 
কেব্ল প্রতিজ্ঞায় বস্তুসিদ্ধিঃহয় না। ইনি এক পোপান 
নীচে নামিয়। আবার পূর্বোক্ত স্থানেই উঠিগ্লাছেন, অর্থাৎ 
ভারতীয় ্াখ্যাকারগণ উপনির়ঙ্শব্দে যেরহস্য 
বি দ্যা অর্থ করিয়াছেন ইনিও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন, 
কিন্তু এই অর্থের জন্য তাহাকে আর একটি অধিক অর্থ 
(সভ।) স্বীকার করিতে হইয়াছে ॥ | 
শ্াবিধুশেখর শাস্ত্রী । 


ন্বিজন্নী॥: . 

. জাজিকে হৃদয় পুনঃ এসেছে ফিরিপ্! বক্ষে মম 
সগৌরবে, বিশ্বজয়ী অঙ্গম্মেধ তূরজমনম 
জয়পন্র-ললাটে বাধিয়া। আজ সাধ্য নাই আর 
বাধিয়া রাখিতে তারে সন্কীর্ণ এ অঙ্গনে আমার 
কোনমতে ; যে পেয়েছে আত্মাবজয়ের মহানন্ন 
অমুতের আস্বাদন, নির্ক্ত সে, কোনো বাধাবন্ধ 
নাহি রহে কোথাও তাহার ) সে যে পবনের মত 
বিশ্ববন্ধু, পিন্ধুর মতন দৃপ্ত উদ্ঘোগী নিয়ত, 
নিম্মল আলোকপ্রায় প্রারিত গগনে ভূবনে, 
অদীম আকাশগম পরিব্যাপ্ত অনন্ত জীবনে । 

জপ্রিয়ন্বদ1 দেবী | 


নববর্ষ । 


আজ আমর! পুরাতন বর্ষ সির রহিত নববর্ষে 
পদ্দার্পণ করিয়াছি | 

আজ আমাদের হিসাব লইবার 'দিন। দেখিতে হইবে 
যে ব্রান্মধন্দের মহৎ আদর্শকে আমরা আশ্রয় করিয়াছি 


। ॥্‌ নু । ব উন 


চিত ৃ 
উঠ ১০৯০. 


নববর্ষ 


২৭ 





তাহাকে আমাদের জীবনে কতদূর সফল করিতে পারি- 
»য়াছি। 

এই জনা প্রথমেই আমাদিগকে সুম্পষ্ট করিয়া 
বিচার করি দেখিতে হইবে আমাদের ক্রাঙ্গাধর্ধের কি 
আদর্শ? এই ধর্শের ছুই দিক আছে, এক আধ্যাম্মিক 
এক সামাজিক । - প্রথম, আধাগ্িক সাধন, অর্থাৎ যে 
সমস্ত সাধনে আত্মশক্তি উপার্জন কীর। যাগ। সেই 
সাধনার আরস্তেই আমাদের সধ্যম চাই কেন না প্রবৃত্তি 
বলব তী। কামনা! ছপ্প [কিছুতেই তার আশ! মেটেন। । 
'অস্তোনাস্তি _পিপানায়াঃ কামা বস্ত্র উপভোগ দ্বারা 
ক্কামনার নিবৃত্ত হয় না, প্রতযাত দ্বত প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় 
তাহা, আরো জলিয়! ওঠে। 

ন জাতু কামঃ কামানাং উপডোগেব,শাম্যতি 

হবিধ। কুষ্বত্তে ব ভূর এবাভিবর্ধতে। 

এই হেতু সংযমন্বার! প্রবৃত্তি সকলকে বশে -আনিতে 
হইবে, নতুবা আমাদের সমূহ ছুর্গতি। ব্রত অনুষ্ঠান 
্রহ্মচর্যা সন্ন)ান-সনানা সাধন। তপপ্যা, ই্থায উদ্দে'খাই 
প্রবৃত্তি সংযম । 

এই তত গেল একদিক কিন্তু ত্রাঙ্গধর্দ্ের আর এক 
দক আছে, সে গামাজিক। তাঁর আদেশ পালন শুধু 
আপনার জনা নয়। সমাজের হিতের জনা তোমাকে 
জাগ্রত গাকিতে হইবে-_সাধনা কুরিতে হইবে। 

দেখ আমাদের কর্মক্ষেত্র কি বিস্তীর্ণ! আমাদের 
'জ্মাজের দিকে চাহিয়। দেখ, কত প্রকীর অভাব রহিয়াছে 
দুর করিতে 5ইবে, কত কুণ্তক্কার আছে ভ্াহার উচ্ছেদ 
সাধন কগিতে হইবে। রত ছুঃখ দারিদ্র্য রহিয়াছে 
তাহ! নিবারণ: করিতে ,হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুপ্ত স্বার্থ ত্যাগ 
করিঞ। জাতীয় জীবনের উগ্নতিকমে সহা্রতা, করিতে 
হইবে_-ইহার্তেই আমাদের মন্থুষাত্ব। 

এই জাতীয় জীবনের প্রধান উপাদান একত]। 
আমাদের মধ্যে নেই জাতীয় মঙ্গলের মূল পদার্থটরই 
একাস্ত অভাব। জাতি:ভদে আমরা আপনাদের মধো 
ছিন্ন বিচ্ছি্র-হিন্দু হিন্দুতে দলাদি, হিন্দু মুসলমানে 
পার্থক্য, আমাদের জাতীয় জীবন গঠন হইবে কোথা 
হইতে। জাতীয় মঙ্গলের ছিতীয় প্রধান উপকরণ 
মাধ/রণের মধ্য শিক্ষ।বিস্তার। সেই মহত্কার্যোর 
ভার লইতে আজও আমর! কেহ যথার্থ ভাবে প্রস্তত 
হুই নাই। 

এমন কত বলিব! বস্কত সামাজিক মঞ্গল-দাধন বত 
আমর! যথার্থভাবে »গ্রহণ করি নাই ৰপিলেই হয়। 
লমাঞ্জের মধো আমাদের উন্ন'তর রাধাজনক কৃত সহজ 
আবর্জন। জমিয়াছে *সর্ধ্রই আমাদের মনুধাত্ব কেবল 
বাধাই পাইতেছে। বরণাপ্রম এক বাধ!, €লাকাচার 


খ& 


এক বাধা, শান্বের অন্ধ অন্থশালন এক বাধা । এ সঙ্গ- 
স্তকে ভাতিমা ফেলিগ্স। খ্আমাদের চিন্তাকে আমাবের 
শুভ বুদ্ধিকে স্বাধীন করিয়। দিবার জনা আমাদের 
প্রতোককেই আজ সচেষ্ট হইয়। উঠিবার সময় আমি- 
াছে। 

আমাদের যাহার ধাহা সামর্থা-সেই পরিমাণে 
এই মহৎ মঙ্গলকার্ষো আমাদের প্রতোককে ধিলিতেই 
হইবে! প্রতি জনে কিছু নাকিছু জোক্স দিয়ে টানিলেই 
মাজরথ উন্নতির পথে সহজে ধাবিত হইবে । আমি যতটা 
পারি সেই আমার পঞ্গে বথেষ্ট__সাধু যার চেষ্টা ঈখর 
তার সহায়! ফলাফল ঈগ্বরের হাতে । চে্। বর্তমানে 
বিফল হয় হইলই. বা, বিফণতার মধ দিয়াই 
সাফলা একদিন অভাবনীযন্ধপে আপনাকে গ্রকাশ 
করে। | | 

নহি কল্যাণকৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি 
যিনি কলাণকারী তাহার কখনই হতুর্গাতি হয় না। 
যে উদারহ্ৃনয় মহাম্মা বঙ্জে শিল্পবিনালগ্ন প্রতিষ্ঠা 
করিয়। এই বিবালয়ে আপন.র যথানর্ধ্ নান ক রঠে 
কুষ্টিতহন নাই--ধাহার! অনাথ বাপক বালিক! বিধবাদের 
জনা আশ্রমাণয় প্রতিঠ! করিয়াছেন_-যে সকল সাধু- 
পুরুষ অন্ধ ও মুকদের শিক্ষার্দানে কায়মনে যক্$শীল, থে 
বীরাঙ্গণ বিধবাদের ভরণপোষণ শিক্ষ। উপযোগী শ্ল্লা- 
শরম প্রতি! করিয়া তাহার শ্রীবুদ্ধি সাধনে ব্রতী হইয়া- 
ছেন-_ঙার| ধন্য_তীদের সংকার্ধ্য জয়যুক্ত হউক-_ 
ঈখর তাহাদের মঙ্গল করুন। 

মহাপুরুষ ঈনাকে একজন জিজ্ঞাসা করিরা- 
ছিলেন ধর্শের সর্বোচ্চ অন্থুশান কি, তিনি উত্তর ক'র- 
লেন, পরম পিতা পরমেখরকে সর্বাস্তঃকরণের দাহত 
প্রীতি করিবে আর তোমার প্রাতবেশীকে আপনার 
মত ভালবাদিবে_-ধর্ের এই শ্রেঠ নিয়ম । ঈীগর- 
প্রীতি এবং মানবের প্রতি ভালবাসা__ধন্মের এই ছুই 
প্রধান অন্ুশাসন। প্রেম ও দেব! এই ছুই উপকরণে 
মিণিয়! ব্রঞ্মপু্দা সম্পূর্ণ হইবে। | 

এই ব্রহ্ষপুজায় আত্মশক্তি ও দেবভক্তি উভয়েরই 
প্রয়োজন । এই জনা একদিকে সর্ধতোঠাকে শক্তির 
সাধনা, আমার একদিকে দেই শক্তির মুলে যিনি আছেন 
প্রীতিযোগে তাহার প্রতি সম্পূর্ন আয্মসমর্পণ, এ ছুইই 
আবশাক। একনকে বাহিরে কর্মের দ্বার শক্তির 
ক্ষেত্রে আর একদিকে অন্তরে ভক্তির দ্বার! আনন্দের 
ক্ষে৫র তাহার সহিত সম্পূর্ণ ঘোগমাধন করিতে হ- 
ইবে। 

অদ্াকার নববর্ষের গশুভদিনে এই মহাত্রত এই 
র্বপূজা যেন আমরা দর্জাপ্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারি, 
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ধিনি আমাদের চিক দিনের পরমমঙ্গল তিনি আমা- 
দিগকে সেই বঙ্গলবৃদ্ধি প্রেরণ করুন । 
শীসত্যেন্রনাথ ঠাকুর | 


প্রেমের লক্ষণ কি,কি? 


প্রেমের প্রথম লক্ষণ সহবাসের ইচ্ছা । যিনি ধাহাকে 
ভাল বাদেন, তিনি তাহার সহবাসের আকাজ্া করেন । 
তিনি তাহার সহবাস লাভ করিয়া! সুখী হুন। 

কিন্ত যিনি পরযেশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি তাহার 
প্রেমাম্পদের সহবাধ কেমন করিয়। লাভ করিবেন? 
মান্গম কীটানুকীট হুইয়! সেই মহান, অনস্তের সহবাস 
কেমন করিয়া লাত করিবে? পরিমিত মানবের পক্ষে 
কি অনস্তের সহ্বাস সম্ভব ? | 

তিনি অনস্ত বলিয়াই তাঁহার সহবাস সম্ভব । অনস্ত 
কাহাকে বলে? সকলই যাহার মধ্যে! সকলই সেই 
অনস্ত পুরুষের অন্তর্গত। যদি সকলই তাহার অস্ত- 
গত নাহয়, যদি তাহার বাহিরে কিছু থাকে, তাহা 
হইলে, তিমি কেমন করিয়! অনস্ত হইলেন? আমরা 
তাহার মধ্যে । তবে সহবাস হইবেন কেন? 

তিনি নিরাকার | নিরাকারের সন্থবাস কেমন 
করিয়া হইবে? নিরাকারের সহন্বাস যেরূপ হয়, সাকা- 
বের সহবাস সেন্ধপ ছয় ম1। কেননা, পাফার পদা- 
ধের মধ্যে যতই কেন সন্গিকর্ষ থাকুক না, উহার মধ্যে 
আকাশের ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে । আমার পার্থ 
বন্ধুর মধো ও আঘদার মধ্যে আর কিছুই ব্যবধান 
না! খাকিলেও আফ্কাশের ব্যবধান অবশ্য খাকিবে। 

ভাঁছাকে সর্বব্যাপী, সর্ধগত বঙল্গিনা দি বিশ্বাস 
কর, তবে সহবাস হইবে না কেন? অহ্ষাঁস অর্থ কি? 
সঙ্গে থাকা । নিকটে থাক।। দ্ধিঙ্গি যত নিকটে, এত 
নিকটে আয় মে? 

কিন্ত তিনি যে নিকটে, তিনি যে সঙ্গেই আছেন, 
ইহা প্রক্কত ভাবে কে বিশ্বাস করে? বৃদ্ধ বলিতেছে, 
তিনি সর্ধব্যাপী ; ষুবা বলিতেছে, তিনি সর্বব্যাপী, 
রালক বলিতেছে, তিনি সর্বব্যাপী, নর নারী সকলেই 
বলিহেছে তিনি সর্ধবাপী কিন্ত কে প্রকৃত ভাবে 
বিশ্বাস করে যে, তিনি সর্ধধ্যাপী ? 

সাকারবাদী বিশ্বাস করেন যে, মূর্ধিতে তীহার 
দেবতা অধিষ্ঠিত। হে ব্রক্গোপাপক! তোমার দেবতা 
কোথায়? তাঁহাকে সকল পদার্থে কি দেখিবেনা? 
এই যে অনীষ শূন্য ইহ! কি তাহার সবীন্ পূর্ণ দেখিবে 


না? বিশ্বাদেই সহবাপ। প্রেমিক বিশ্বাদী সর্বদা 
তাহার সহবাসেই থাকেন। 


* প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেমাম্পদের সন্স্থীক়্ বিষয়ের 
প্রতি প্রেম। যাহ! কিছু তোমার প্রিয়তম বন্ধু সম্বন্ধীয় 
তাহা প্রেমের চক্ষে দেখা গত্যন্ত স্বাভাবিক বন্ধুর 
গৃহ, বন্ধুর সম্তানগুণি, সকলই তোমার প্রেমের বিষয় । 

ম। তাহার শিশুটিকে কতদ্বেছ করেন! মাতৃলেহ 
কি গভীর! স্নেহের এমন দৃষ্টান্ত কি প্পগতে কোথাও 
আছে? শিঞু সম্বন্ধীয় যাহ! কিছু সকলই মা প্রেমের 
চক্ষে দেখেন । শিশুর বস্ত্র, শিশুর পুতুল, সকলই মার 
প্রেমের বিষয় । ছূর্তাগাক্রমে সন্তানরত্ব হারাইলে; / 
শিশুর সামগ্রীগুর্লি ঝা বক্ষে ধারণ করি! ক্রন্দন করেন। 

পতিপ্রাণ। সতী'র পক্ষে তাহাই । স্বামীর বজ্র, 
গ্লামীর পাতৃকা, শ্বামীর "দোয়াত, স্বামীর কলম, স্বামী 
সম্বন্থীয় যাহা কিছু সকলই তিনি প্রেমের চক্ষে দেখেন । 
বিদেশগত স্বামীর হস্তলিখিত পত্রথানি আপিলে, তিনি 
প্রেমাশ্রুবিন্টুতে দিক্ত করিয়া হা পাঠ করেন । এ পত্র- 
খানি গোপনে হদয়ে ধারণ করিয়া কতই আরাম লান্ত 
করেন। পতিহস্তপিখিত পিপিখানি তাঁহার কত প্প্রয়। 

পরমেশ্বরের এই জগৎ। জ্ুতরাং ঈশ্বরপ্রেমিকের 
নিকট এ জগৎ প্রেমাস্প? | রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মুর্খ, 
সাধু, অনাঁধু সকলেই হার প্রমাম্পদ। কেননা, 
দে তাহার সন্তান, সেও তাহার প্রিয়। সেই আন্ত, 
জগতের মহাপুরুষগণ মহাপাতকীকেও ভালবাসিয়াছেন। 

€প্রষের তৃঁনীয় লক্ষণ সেব। ধিনি ধাহাকে ভাল- 
বাসেন, তিনি স্বভাবতঃ তাহাপ্ল সেৰা করিতে ভাগ 
বসেন। ঈশ্বরপ্রেমিক তাহার প্রেমাম্পদ ঈশ্বরের পেব! 
করিতে চান। কিন্তু পরমেখরের সেবা কি অস্তব? 
তাহার কিছুংখ আঙ্কে,কি অজ্াব আছে,বে জন 
তীঞছাক্জ চব। সম্ভব হইতে পারে? মহাত্মা রামমোহন 
রায় ইংলতে ৰলিয়াছিলেন যে, পরমেশ্বরের সেবার অর্থ 
তাহার সন্তানদের সেবা, জীবের সেব!। 

ধীপ্ত ব্ণিয়াছেন যে, অতি সামান্য বাক্তির সেবা 
করিলে আমার সেবা করাহর। যীশ্তর এই বাক্যের 
তাৎপর্ধ্য কি? সহাগ্ৃভৃতিতে, €প্রমে অতি সামান্ত 
দানহীন জনের সন্বে তিনি এক হইয়া গিয়াছিলেন। 
সুতরাং বলিয়াছেন যে, অতি দীনহীন জনের দেব! 
ফরিলে, আমার সেবা করা হয়। সামান্ধ দীনহীন 
ব্যক্তিদের নহি তিনি প্রেমে এক হুইয়। গিগ্ছিলেন। 
সুতরাং তাহাদের দেবায়, অতি কাঙ্গাল দীন ছঃখীর 
সেবায় তাহারই েবা। ভালবাপায় মানুষ এক হয়। ্‌ 

সস্তার সেব। করিলে কি ম্বাতার দেবা করা হয় ন।? 
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জগততর মাত! প্রেমেতে তাহার সন্তানদের সহিত এক । 
কৃতরাং গ্রীবের সেবার তাহারই সেব1। 

প্রেমের চতুর্থ লক্ষণ এই যে, যে যাহাকে ভালবাসে, 
সে তাহার কথা ববহিতে ভালবাসে । ভক্তঞ্জন ভগবৎ- 
প্রসঙ্গ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। 

ভগবদগীতায় ভগবহুক্কিন্রপে বল! হইয়াছে ;-- 

মচ্চিত। মদগতপ্রীণা বোধয়স্তঃপরস্পরং | 

কথয়স্তশ্চ মাং নিত্যং তৃষ্যস্তি চ রমস্তি চ॥ 

যাহাদের চিত্ত আমাতে, ও ধাঙ্ঠার মদগত প্রাণ, 
তাহার! আমার গুণ সকল পরস্পরকে বলেন, ও সর্বদ। 
আমার কীর্তন করেন, এবং উহ্াদ্বার! পরমান্ন' প্রাপ্ত 
হন। 

আমর। কি তাহার প্রসঙ্গ করিতে অস্তরের সহিত 
ডালবামি? কত সময় বৃথা কথায়, পরনিন্দায় কাটিয়! 
যায়। জীবন নষ্ট হয়। তাহার চিন্তায়, তাহার কথায়, 
সময় অতিঘাহিত করিতে পারলে অধ্যাত্মপথে অনেক 
দুর অগ্রসর হইতে পারি। 

প্রেমের পঞ্চম লক্ষণ কি? অন্ভুকরণ। অনেক 
হলে এমন দেখ! গিয়াছে যে, যে যাহাকে ভালবাস, সে 
তাহার মত চলে, ফেরে, হাসে, কাদে । ভক্ত সেইগ্গপ 
ভগবানের অনুকরণ করেন। ভগবানের জ্ঞান, প্রেম, 
আনন্দ ভক্তের যধো ক্রমে ক্রমে আলিতে থাকে । ভক্ত 
তাহার প্রেমাম্পদের নায় ক্রমে ক্রমে, অধিকতর পবিষ্র, 
তাহার ন্যান্ন দয়াবান, তাহার ন্যায় ক্ষমাশীল হইতে 
থাকেন। ভক্ত ক্রমে তাহার মস্ত জ্লংসারাতীত অবস্থা 
প্রাপ্ত হন; অথচ তীহারই মত ষংসারে? মধ্যে থাকিয়! 
নিলিপু ভাবে, সংসারের কার্য করেন। তিনি অনস্ত- 
কাল পর্য্যস্ত ক্রমে তাহার মত হইতে থাকেন। 

প্রেমের বষ্ঠ লক্ষণ, স্বার্থত্যাগ। আমর! কি করি- 
তেছি? কত সৈনিক পুরুষ, সামান্য অর্থের জন্য যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে যায়। আমর! তাহার জন্য কি 
করিতেছি? কুমারী কব বলেন, কত নারী, কত 
পুরুষের প্রেমে পড়িয়া, আপনার সর্বস্ব বলিদান করি- 
তেছে। আমর! তাহার জন্য কি করিতেছি 1? মানুষ 
মানুষের জন্য যাঁছ! করে, আমর! কি তাহার জন্ত তাহার 
শতা"শের একাংশ করিতেছি ? 

ধর্দজগতের মহাত্মাব।, ধর্মের জন্য, ধর্শাবহ পরমেশ্ব- 
রের জনা, কত কেশ সহ্য করিয়াছেন, কত স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়াছেন । খমরা কি পুষ্পশয্যায় শয়ন করিম! 
তাহাকে লাভ করিব ? মেই প্রেমময়ের প্রেমের খাতিরে 
প্রতোক সাধককে, দৈনিক জীবনে, আত্মবিনাশ সন্য 


করিতে হয় । নতুবা হয় ন1। 
ভীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


০০০০০ 


বর্ষশেষ 


সপ 


র 





২৯ 


সা নিপা, 
পা পর জপ কক আগ 5৫ লা পিক সস. কপ জি 


বর্ষশেষ 


আজকের বর্ধশেষেব দিবাবসাঁনেব এই যে উপাসনা, 
এই উপাসনায় তোমরা কি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারবে? 
€ঠামাদের মধ্যে অনেকেই আছ বালক--তোমরা জীবনের 
আরম্তমুখেই রয়েছ, শেষ বল্তে যেকি বোঝায় তা 
ভোমবা ঠিক উপলব্ধি করতে পাববে না, বৎসরের পর 
বসব এমে তোমাদের পৃর্ণ করচে--আর আমাদের জীবনে 
প্রতোক বৎসর নূতন করে ক্ষয় করবার কাজই করচে। 
তোমব! এই যে জীবনেব ক্ষেত্রে বাস করচ এর জনা 
তোমাদব এখনো খাজনা দেবা সময় আসে নি--তো- 
মরা কেবল নিচ্চ এবং খাচ্চ-আর আমরা যে এতকাল 
জীবনটাকে ভোগ কবে আস্‌চি তারই পুরো! থাজনাট। 
চুকিয়ে যাবার বয়স আমাদের হয়েছে । বৎসরে বৎসরে 
কিছু কিছু করে খাজনা আমবা শোধ করচি ,--ঘরে য! 
সঞ্চয় কবে বসেছিলুম, মনে করেছিলুম কোনে কালে এ 
আর থবচ করতে হবে নাঁসেই সঞ্চয় টান পড়েছে ) 
আজ কিছু যাচ্চে, কাল কিছু যাচ্চে--অবশেষে একদিন 
এই পার্থিব জীবনেব পুবা তহবিল নিকাশ করে দিয়ে 
খাতাপত্র বন্ধ করে বিদায় নিতে হবে । 

তোমবা পুর্নাচলের ঘাত্রী, সুর্ষ্যোদয়ের দিক্ষেই তোমা- 
দের মুখ--সেইদিকে,যিনি তোমাদের অভ্াদয়ের পথে 
আহ্বান করচেন তাঁকে তোমরা পুর্ব মুখ করেই প্রণাম 
কর। আমরা পশ্চিম অস্তাচলের দিকে জোড়হাত করে 
উপাসনা কবি--ঘমেই দিক থেকে আমাদের আহ্বান 
আস্চ-সেই আহ্বানও সুন্দর ম্গস্তীর এবং শাস্তিময় 
আননবসে পরিপূর্ণ । 

অথচ এই পূর্ববপশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান কোনোখানেই 
নেই। আজ যেখানে বর্ষশেষ কালই সেখানে বর্ধারস্ত-- 
একই পাতার এ পৃষ্ঠায় সাপ্তি, ও পৃষ্ঠায় সমারজ্ঞ--কেউ 
কাউকে পরিত্যাগ করে থাকৃতে পারে ন!। পুর্ব এবং 
পশ্চিম একটি অথগ্ড মগুলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ক্য়েছে, 
তাদেব মধ্যে ভেদ নেই বিবাদ নেই--একদিফে যিনি 
শিশুব, আর একদিকে তিনিই বৃদ্ধের। একদিকে তার 
বিচির রূপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে 
পাঠিয়ে দ্িচ্চেন, আর, একদিকে তার একস্বরূপের 
দিকে আমাদের আশীর্বাদ করে আকর্ষণ করে 
নিচছেন। 


আজ্জ পূর্ণিমার রাত্রিত্কে বৎসরের শেষদিন সমাপ্ত 


আকস্মিক 


পিপি স্পা 





* শীস্তিনিকেতন আশ্রমে বর্ষশেষের উপাসনাকালীন 
বক্তার সারমর্শ ৷ 


স্পপাকনিসি 


৩০ 


শপ পপাপীপিশিশাপশ কি 
্ চে ০০০০০ এ 


হয়েছে। কোনে! শেষই যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না 
ছন্দের যতির মধ্যেও ছন্দের সৌনর্ঘ্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ 
পায়-বিরাম যে কেবপ্প কর্মের অভাবমাত্র নয়, কর্ন 
বিরাষের মধেই আপনার মধুর এবং গভীর সার্থক ত্বাকে 
দেখতে পায় এই কথাটি আজ এই চৈত্র-পুর্ণিমার জেযাত্লা- 
কাশে যেন মূর্তিনান হয়ে প্রকাশ পাচ্চে। স্পষ্টই দেখতে 
পাচ্চি জগতে যা-কিছু চলে যায় ক্ষ হয়ে যায় তার গ্বারাও 
সেই অক্ষয় পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্ছেন। 


নিজের জীবনের দিকে তাকাতে গেলে এই কথাটাই 
মনে হয়। কিছু পূর্বেই আমি বলেছি তোমাদের বয়সে 
তোনর! যেমন প্রতিদিন কেবল নুতন নূতরনকে পাচ্চ 
আমাদের বয়সে আমক্না তেমনি কেবল দিতেই আছি, 
আমাদের কেবল যাচ্চেই ! এ কথাটা যদি সম্পূর্ণ সত্য 
হত্ত তাহলে কিজন্যে আজ উপাসনা করতে এসেছি, 
কোন্‌ ভয়ঙ্কর শুন্তাকে আজ প্রণাম করতে বসেছি? 
তাহলে বিষাদে আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরত না আতঙ্কে 
আমর! মরে যেতুম। 

কিন্তু স্প্টই যে দেখতে পাচ্ছি জীবনের সমস্ত যাওয়] 
ফেবলি একটি পাওর়াতে এসে ঠেকচে --সমস্তই যেখানে 
ফুরিয়ে যাচ্চে সেখানে দেখচি একটি অফুবস্ত আবিঞঙাব। 

এইটিই বড় একটি আশ্চর্য পাওয়া। অহ্পহ নুতন 
নৃতন পাওয়ার মধ্যে যে পাওয়া, তাতে পরিপুণ পাওয়ার 
রূপটি দেখ! যায় না। তাতে প্রত্যেক পাওয়ার মধোই 
পাইনি পাইনি কান্নাটা থেকে যায়--অন্তরের সে কাম্নাট। 
সকল সময়ে শুন্তে পাইনে, কেননা আশা তখন আমাদের 
টেনে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, কোনো একটা জায়গায় ক্ষণকাল 
থেমে এই না-পাওয়ার কান্নাটাকে কান পেতে শুন্তে 
দেয় না। 

কিন্ধু একটু একটু করেরিক্ত হতে হতে অন্তরাক্া 
যে পাওয়ার মধ্যে এসে পৌঁছে সেটি কি গভীর পাওয়া, 
কি বিশুগ্ধ পাওয়া! সেই পাওয়ার যথার্থ স্বাদ পাবামান 
মৃত্তুদ্ধয় চলে যায়--তাতে এ ভয়টা আর থাকে ন। যে, 
য-কিছু যাচ্চে তাতে আম্মার কেবল ক্ষতিই হচ্চে। সমস্ত 
ক্ষতির শেষে যে অক্ষয়কে দেখতে পাওনা যায় তাকে 
পাওয়াই আমাদের পাওয়া । 

নদী আপন গতিপথে ছুই কুলে দিনরাতি নূতন নূতন 
ক্ষেতরকে পেতে পেতে চলে--সমুদ্রে যখন সে এসে পৌছয় 
তখন আর নুতন নৃতনকে পায় না--তখন তার দেবার 
পালা । তখন আপনাকে মে নিঃশেষ করে কেবল দিতেই 
থাকে । কিস্থ আপনার সমস্তকে দিতে দিতে সে যে 
অন্তহীন পাওয়াকে পায় সেইটিই ত পরিপূর্ণ পাওয়া। 
তখম সে দেখে আপনাকে অহরহ মি করে দিয়েও 
কিছুতেই তার লোকসান আর হয় নাঁ। বস্তত কেবলি 


তত্তববোধিনী পত্রিকা 


পাপী পাত পাপ পা শপ শী 





লি 


শশ্াীশীশীটী। 


১৮ ২৯১ ভি 


২৭৮ শা পান কাট পপ টি পপ তি পিল এশা পা পান | 


রি প 





আপনাকে ক্ষন করে দেওয়াই অক্ষয়কে সত্যরূপে জানবার 
ধ্প্রধান উপায় । যখন আপনার নানা জিনিষ থাকে তখন 
আমরা মনে কমি মেই থাকাতেই সঙ্ন্ত কিছু আছে, সে 
সব ঘুচুলেই একেবারে সব শুন্যমন্ধ হয়ে যাবে। সেই 
জনো আপনার দিকটা একেবারে উজাড় করে দিয়ে যখন 
তাকে পুর্ণ দেখা যান তখন সেই দেখাই অভয় দেখা, দেই 
দেখাহ সত্য দেখা। 

এই জন্যেই সংসারে ক্ষন আছে মৃত্যু আছে। যদি 
না থাকত ভখে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন্‌ অবকাশ দিয়ে 
আমরা গ্নেখ্তে পেতুম, তাহলে আমরা কেবল বস্তর পর 
বস্ত, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত কৰে দেখ্তুম, সত্যকে 
দেখতুম না। কিন্তু বিষয় কেবলি গ্নেঘের মতে সরে যাচ্চে 
কুয়াশার মত মিলিয়ে যাচ্চে বলেই ধিনি সরে যাচ্ছেন না, 
মিলিয়ে যাচ্চেন না তাকে আমরা দেখতে পাচ্চি। 

তাই আমি বলচি, আজ বর্ষশেষের এই রাব্রিতে তো- 
মার বন্ধ ঘরের জানলা থেকে জগতের সেই যাওয়ার 
পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখ। 
কিছুই থাকৃচে না, সবই চলেছে এইটিই লক্ষা কর। মন 
শান্ত করে লদয় শুদ্ধ করে এই দিকে দেখতে দেখতেই 
দেখবে, এই সমস্ত যাও! সার্থক হচ্চে এমন একটি থাকা 
স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে “বৃক্ষ ইব অুদ্ষো দিবি 


ূ তি্ঠত্যেকঃ1” সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বুঙ্দের 
৷ মত স্বন্ধ হয়ে আছেন। 


জীবন যতই এপচ্চে ততই দেখতে পাচ্চি, সেখানেও 
সেই এক যিনি তিক্সি সমস্ত যাওয়া-আগ্লার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে 
আছেন। নিমেষে নিমেষে ফা সরে গেছে ঝরে গেছে, 
যাপিতে হয়েছে তার হিসাব রাখতে কে পারে, তা অনেক 
তা অসংখা; কিন্তু এই সমস্ত গিয়ে সমস্ত দিয়ে বাঁকে পাচ্ছি 
তিনি এক । গেছে গেছে এ কথাটা যতই কেদে বলি না 
ফেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন এই কথাটাই সকল 
কাপ! ছাপিয়ে জেগে উঠ্‌চে । সব গেছে এই শোক যেখানে 
জাগচে সেখানে ভাগ করে তাকাও, তিনি আছেন এই 
অচল আনন্দ সেখানে বিবাজমাম | 

যেথানে যাকিছু সমস্ত শেষ হয়ে যাচ্চে সেই গভীর 
নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষের দিনে মুখ তুলে তাকাও 
--দেখ, বৃক্ষ ইব শুবে। দিবি তিষ্ঠত্যোেকঃ। টিগ্তকে 
নিস্তন্ধ কর, বিশববঙ্গাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে 
যাবে, আকাশের চন্্রতারা স্থির হয়ে দীড়াবে, অণু- 
পরমাণুর অধিরাম নৃতা একেবারে থেমে যাবে । দেখবে 
বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু একজায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কল 


1 শব্ধ নেই চাঞ্চণা নেই, সেথানে জন্মমরণ এই লিঃশব্ধ 


সীত্ে বিলীন হয়ে রক্েছে,--বৃক্ষ ইব ম্তন্ধো দিবি 
তিষ্ঠত্যেক2। 


চাটি ১৮১৬ ৃ 


পাশপাশি সাপ 
চুপ এপি শনীলাল ৭ শট প্পিপরসলা চিনি 





পাপা পিশসী শপাপিশাস্ 
কর ওক, জলা 


আজ খাছি আ্বাঙার জীববের ফেওুয়া জবং পাওয়ার 
হাধখানের জাসজডিতে হসে তাক উপানন! করনে এসেছি। 
ওই জারগাটিত়ে তিনি বে আজ আমাকে বদতে দিয়ে 
ছেন এজন্যে আছি আমার মানব ভীবমক্ষে ধ্য্য মবে 
ফরচি। ভার ছে বাছ এরহ্ণ কারে এরং তার যেধাছ জান 
করে এই ছুই হান্থর মাঝখান চিতে ভার যে বক্ষ যে কোল 
দেই বক্ষে নেই কোলে আমি আদার জীবনকে অন্ততব 
করছি। গকন্সিকে জনেককে ছারিয়েঞ জ্জারেকদিকে 
এক্চকে পাওয়া! যান্ছ এই কখাচি জানবার সন্োগ তিনি 
ছটিয়েছেল। জীবনে ঘ! চেত্বেছি বং পাইনি, যা €পয়েছি 
এবং চাকুনি, যা! দিকে আবার দিয়েছেন মমস্তকেই আজ 
জীবনের দিবাবসানের পরম, ছাধুো মধ্যে ফর্ষদ দেখতে 
পাচ তখন ভাদের ভ্ঃখ €বদন্ার রূপ €কাখায চঃর। 
গেল! আমার মছত্ হারানো! আজ আনন্দে ভ্ধরে উঞ্চে-.. 
কেননা, আহি যে দেখতে পাচ্ছি তিনি রয়েছেন, তাক্ষে 
ছাড়িয়ে কিছুই হয় নিস্-আমার যা কিছু গেছে ভাতে 
স্বাকে কিছুই কণিয়ে ফিতে পারে ছি, সমস্তই আপনাকে 
সিছে ত্বানেই দেখাচ্ে। লংলার আমার কিছুই নেয় 
নি, স্ৃত্যু জমার কিছুই নেয় নি, মহাশূন্ত আমার কিছুই 
নেয় দি---একটি অণু না, একটি, পরমাণু না। সমস্তাকে 
লিয়ে তখন যিনি ছিলেদ সন্ত গিয়ে এখনও তিনিই 
আণ্ছন, এমন আনন আর কিন্ত নেই এমস অভয় আর 
কিহাত পারে! 

আদ জাগার মছ্গ তাঁকে বঙ্তে, বারে বারে খেলা 
শেষ হয় কিন্ত ছে জামার আরন-খেল্ার সার্থী, তোমার ত 
শেপ হয় না। ধূঙ্দার ঘর ধুলা বশে, মাটির খেলন! 
একে একে সমস্ত ভেঙে বায়, কিন্ধ বে-তুমি জামাকে 
এই খেজা থেলিয়েছ, খে-তুমি এই গলা আমার 
কাছে প্রি করে তুলেছ সেইতুমি খেলার আর- 
স্তেও ধেমন ছিলে খেলার শেষেও তেমনি আছ । যখন 
খেলায় খুব কাধে মেতেছিলুম ত্চন খেলাই আমার কাছে 
তেলার সঙ্গীর চেক়ে বড় হছে উঠেছিল তখন তোমাকে 
তেমন করে দেখা হয় দি! আজ বন একটা থেলা 
শেষ হয়ে এল তখন তোমাকে ধরেছি তোমাকে চিনেছি। 
ভখন আমি ভোমাকে বলতে পেরেছি খেলা আমাব 
হারিয়ে বায নি সম্মস্তই তোমার মধ্যে মিশেছে $ ফ্েগৃতে 
পাচ্চি ঘর জদ্ধকশর করে দিয়ে আবার তুম্গি গোপনে 
নৃন্তন ক্মায়োজদ করচ,-মেই আয়োজছ অন্ধকারের 
জধাও আমি আস্করে অনুস্ভর করচি। 





নর 
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নবধর্ষ ১ 


| পা শ্কসপ  পাস সর 








পোলাপান শর 
০০ 


এই লমত্া ভাঙা €খলনার জোত়ান্াড়া! খেলা এ আব 
আছি €পয়ে উঠিমে। সহ ভুমি কাও জও, সব ছড়িয়ে 
লও! যতবিষ্ন দুর কর, যত ভগ্ন সরিয়ে দাও, ঘা কিছু, 
জয় হবার দিকে বাজছে সব জায় হয়ে দাও».ছে পবিপূর্ণ 
আনক্য, পিপূর্দূড়দেছ জল আমাকে গ্রস্ত ক্কব। 
শীয়বীজনাখ ঠাকুর । 





হাপুভঙ্গ । 


গোপনে ফাসি  ঈয়জে ভালিগ 
পন্য! আলোক সাজ। 

আধাহরর ছাল মশিহেম আংল 
ভুবনে চেতমরাজ। 

গ্রই চেতন জিজ ভাবনার 
ছে পারে কষক্ধিতে লগ 

€মাহ অঙ্ধকণর কাটি গিদ। তায় 
তাস একাকফান্বমর়। 

গ্রব্ষের গালোকে হ্যলোফে ভূলোকে 
ছেখে দে আপনরাপ, 

আলোকে আধামে হেরে যারে বারে 
আপনারে অপরণ। 

জনে যাওযাজাপা আগে হযে ভাস! 
জীধায়ে হথ্য়া সে লীন; 

এই জ্যোক্তিকোষে কে বাজায় বোসে 
আল! আধারের বীণু। 

এ যে প্রাণতম আত্মা অনুপ 
মানব জীবন সায়। 

গুপ্ত লোক হতে আলোকের পথে 
ছড়ায় চেতনাধান়। 

হের হে আপন মরম গোপন 
চরম পরম ধন। 

হদয় তেদিয়া উঠে প্রকাশিয়া 
ভাঙিমা মোহ সপন। 

শ্রীভেমলড় দ্নেধী। 


০০ 


অন্তরের নববর্ষ 1% 
আজ নববর্ষের প্রীতঃসুর্যা এখনো দিক্প্রান্তে মাথা 


এবারফ্ষার এ খেলার ঘরউাঁকে তা হলে ধুদ্ছে মুছে | ঠেকিকে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করেনি_-এই ক্রানধমহূত্ঠে 


পরিস্কার কত দা ভার্জাচোরা আবর্তজম্ধর আস্কাতে 
পর্দে পদ ধুলোর উপরে পড়তে হয--এহার সে সমস্ত 
মিঃপেষে চুক্ষিত্কে দাও, কিছুই জার বাকি রেখো না। 





আমরা আশ্রমবাঁসীরা আমাদের নুতন বৎসরের প্রথম 


সপ কাপ 


শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত বক্তৃতার সারদস। 


৮০১২ 


০ 





পিপি কারন 
০৩ কা 


প্রপামটিকে আমাদের অনভ্তকালের প্রভৃকে নিবেদন 
করবার জন্যে এখানে এসেছি । এই প্রণামটি সত্য প্রণাষ 
হোকু ॥ 

এই যে নববর্ষ আজ জগতের মধো এসে দাঁড়িয়েছে 
একি আমদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে? 
আমাদের জীবনে কি আজ নববর্ষ আরম্ত হল? 

এই যে বৈশাখের প্রথম গ্রত্যুষটি আজ আকাশগপ্রাণে 
এসে দাড়াল---ফোথাও দরজাটি খোলবারও কোনে! শব্দ 
পাওয় গেল না,--আকশিভর! অন্ধকার একেবারে নিঃ 
শব্দে অপদারিত হয়ে গেল )--কুঁড়ি যেমন করে ফোটে 
আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠ্ল--তার জন্যে 
কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজ্ল নাঁ। নববৎসরের 
উষালোক কি এমন শ্বভাবত এমন নিঃশব্বে আমাদের 
অন্তরে প্রকাশিত হয় ? 

নিত্যলোকের সিংহদ্বার :বিশ্বপ্রক্কতির দিকে চিরকাল 
খোলাই রয়েছে--সেখান থেকে নিত্যনৃতনের অমৃতধার! 
অবাধে সর্ধঞ্র প্রবাহিত হচ্চে । এইজনো কোটি কোটি 
বৎসরেও প্রক্কৃতি জরাজীর্ণ হয়ে ধায়নি--আকাশের এই 
বিপুল নীলিমার মধ কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় 
নি। এইজন্যেই বসন্ত যে দিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার 
উপরে দক্ষিণ বাতাসে নবীনতার আশীস মন্ত্র পড়ে দেয় 
দে দিন দেখতে দেখুতে তখনি অনায়াসে শুকনো পাতা 
থসে গিয়ে কোথা থেকে নখীন কিশলয় পুলকিত হয়ে 
ঠে--ফুলে ফলে পল্পবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল ॥একেবারে 
ভরে য়াম্ন। এই যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে 
নৃতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়-_-কো- 
থাও কোনে সংগ্রাম করতে হয় না। 

কিন্তু মানুষ ত পুরাতন আবরণের মধ্য থেকে এত 
সহন্জে এমন হাসিমুখে নৃতনতার মধ্যে বেরিয়ে আপে 
পারে না। বাধাকে ছিম্ন করতে হয় বিদীর্ণ করতে হয়--. 
বিল্লবের ঝড় বয়ে যার়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন 
সহজে প্রভাত হয়না; সেই তার অন্ধকার বজ্রাহত 
দৈত্যের মত আরঙ্বরে ক্রন্দন করে ওঠে-এবং সেই 
তার প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খঙ্চোর মত 
দিকে দিগন্তে চকিত হতে থাকে । 

মান্ষ যদিচি এই সৃষ্টির বেশিদিনের সম্ভান নয় তু 
জগতের মধ্যে সে সকলের চেয়ে প্রাচীন। কেননা সে 
যে আপনার মনট দিয়ে বেষ্টিত $-_দে বিশাল বিশ্বপ্রক্ক- 
তির মধ্যে চিরযৌবনের রস ভাবাধে সর্বত্র সঞ্চারিত 
হচ্ছে তার সঙ্গে পে একেবারে একাক্ম মিলে থাকতে 
পারচে না। সে আপনার শত সহ সংস্কারের ছারা 
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তার জগৎ আপনার রুচিবিশ্বাস মতামতের ছারা 
বন্ধ। এই সীমাটার মধ্যে আটকা! পড়ে মানুহ ' দেখতে 
দেখ্তে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ে । শত সহত্র বৎসরের 
মহারণাও অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, বুগধুগাস্তরের 
প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষার রত্বমুকুট সহজেই অয্লান 
হয়ে বিরাজ করে “কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে 
দেখূতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত তগ্লাবশেহ 
একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধোই আপনাকে প্রচ্ছন্ন 
করে ফেল্তে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও 
মাসুষেক্স সেই রাজপ্রাসাদেয় মত । চারিদিকের জগৎ 
নুতন থাকে আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে 
পড়তে থাকে । তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধো সে 
আপনার একটি স্বাতস্ত্রোর স্থষ্টি করে :ভুল্চে। এই 
স্বাতন্ত্রা ক্রমে ক্রেমে আপন ওঁদ্ধত্যের বেগে চারদিকের 
বিরাট প্রতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই 
ক্রমশ বিরৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । এমনি করে 
মানুষই এই :চিরনবীন বিশ্বজগতের মধো জরাজীর্প হযে 
বাস করে। যে পৃথিবীর এক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই 
পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন--সে আপনাকে আপনি 
ঘিরে সাথে বলেই বৃদ্ধ হয়ে গঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে 
তার বনৃকালের আবর্জনা সঞ্চিত হতে থাকে--প্রকৃতির 
স্বাভাবিক নিয়মে সে গুলি বুহতের মধ্যে ক্ষয় হয়ে 
মিলিয়ে যায় নাঁ_-অবশেষে সেই স্তুপের ভিতর থেকে 
নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণা" 
স্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে ॥ অসীম জ্বগতৈ চারিদিকে 
সমস্তই সহজ, কেবল সেই'মাস্থযই সহজ নয়। জ্ঞাকে 
যে অন্ধকার বিদীর্ণ করতে হয় মে তার স্বরচিত সযস্ব- 
পালিত অন্ধকার_-সেই জন্যে এই অন্ধকারকে যখন 
বিধাতা একদিন আঘাত করেন দে আঘাত আমাদের 
মন্মস্থানে গিয়ে পড়ে--তথন তাঁকে ছুই হাত জোড় করে 
বলি, প্রত, তুমি আমাকেই মারচ--বলি, আমার এহ 
পরম ন্লেহেন জঞ্জালকে তুমি রক্ষা কর-কিন্ব! বিদ্রোহের 
রক্তপতাকা উড়িয়ে বলি তোমার আঘাত আমি তোমাকে 
ফিরিয়ে দেব এ আমি গ্রহণ করব না। 

মানুষ স্টির শেয় সন্তান বলেই মানুষ স্থির মধ্যে 
সকলের চেয়ে প্রাচীন । স্থষ্টির ষুগযুগ্নান্তরের ইতিহাসের 
বিপুল ধারা আঞ্জ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ 
নির্ছের মনু্যত্তবের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতি- 
হাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করচে। প্ররু- 
তির কত লক্ষ কোটি ঘত্যরের ধারাবাহিক সংস্থার 
ভাগ্প ত্বাকে আঙ্জ আশ্রয় ফরেছে। এই সমস্তকে বত- 


অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে আবন্ধ। জগতের মাঝ- 


ক্ষণ সে একটি উদার একের মধ্যে সুসঙ্গত সুসংহত 
ধানে তার নিজের একটি বিশেষ গং আছে__সেই 1 


করে না তুল্‌্চে ততক্ষণ পর্ধযস্ত তাঁর মন্ম্যত্বের উপকক্গ- 


ঠা ১৮ ৬৬ 


গুলিই তার যন্গষাত্বের বাধা--ততক্ষণ তার যুদ্ধ অস্ত্রের 
বাহুণ্যই তার যুন্ধজয়ের প্রধান অন্তরায় । একটি মহৎ 
অভিপ্রায়ের দাবা যতক্ষগ পর্য্যস্ত সে তার বুহৎ আয়ো- 
জনকে সার্থকতার দিকে গেঁথে না তুল্‌্চে ততক্ষণ তারা 
এলোমেলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অহরহ জীর্ণ হয়ে 
যাচ্চে এবং সুষমার পরিবর্তে কুশ্রীতার জঞ্জালে চারি- 
দিককে অবরুদ্ধ করে দিচ্চে। 

সেই জন বিশ্বজগতের যে নববর্ধ চিরপ্রবহমান 


নদির মত অবিশ্রাম চলেছে, একদিনের জন্যও যে নব- 
বধের নধীনত্ব ব্যাথাত পায় না এবং সেই জন্যেই প্রক- 
ভির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনে! একটা বিশেষ 


দিন নেই--সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে 


পারে না_তাকে চিত্ত! করে গ্রহণ করতে হয়--বিশ্বের 
চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত সেও সহজ দান নয়। 


করে তবে তাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে হয়। তাই 
মানুষের পক্ষে নববর্ধকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা 
কঠিন সাধনা, এ তা পক্ষে শ্বাভাবিক ঘটনা 
নয়। 

সেই জন্যে আমি বলচি, এই প্রতাষে আমাদের 
আশ্রমের বনের মধ্যে যে একটি সুনিদ্ধ শান্তি প্রসারিত 
হয়েছে, এই যে অরুণালোকের সহজ .নিম্মলতা, এই যে 
পাখীর ফাফলীর স্বাভাবিক মাধুধ্য, এতে যেন আমা- 
দের ভুপিয়ে না দেয়--যেন ন! মনে করি এই আমাদের 
নববর্ষ, যেন মনে না করি একে আমরা এমনি সুন্দর 
করে লাঙ করলুম । আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, 
এমন কোমল নয়, শাস্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর 
নয়। মনে যেননা করি, এই আলোকের নির্মলত। 
আমারই নিশ্মলতা, এই আক।শের শাস্তি আমারই 
শাস্তি ;--মনে যেন না করি, ম্তব পাঠ করে নামগান 
করে কিছুক্ষণের জন্যে একট! ভাবের আনন্দ লাভ করে 
আমরা যথার্থরূপে নববর্ধকে আমাদের জীবনের মধ্যে 
আবাহন করতে পেরেছি । 

জগতের মধ্যে এই মুহূর্দে যিনি নবপ্রভাতকে প্রেরণ 
করেছেন তিনি আজ নববর্ষকেও আমাদের খারে 
প্রেরণ করলেন এই কথাটিকে সত্য রূপে মনের মধ্যে 
চিন্তা কর। একবার ধ্যান করে দেখ সেই নববর্ষের 
কি ভীষণরূপ! তার অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টির মধ্যে আগুন 
জল্চে। প্রভাতের এই শাস্ত নিঃশব সমীরণ সেই 
ভীষপের কঠোর আশীর্বাদকে অন্ুচ্চারিত বজবাণীর 
মত বহন করে এনেছে। 

মান্ৃষের নববর্ধ আরামের নববর্ষ নয়, দে এমন শাস্তির 
নববর্ধ নয়_-পারখীর গন তার গাঁন নয়, অরুণের আলো 
ঠার আলো! নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন 


অস্তুরের নববর্ষ 
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অধিকার লাভ করে--আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন 
বিদীর্ণ করে তবে তার অস্যুদয় ঘটে। 
বিশ্ববিধাতা হুরধ্যকে অগ্সিশিখার মুকুট পরিয়ে 
যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন তেমনি 
মানুষকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন দুঃসহ 
ভার দাহ। সেই পরম ছুংখের দ্বারাই তিনি মানুষকে 
রাজগৌরব দিয়েছেন--তিনি তাকে সহজ,জীবন দেননি । 
সেই জন্যই সাধনা কয়ে তবে মান্তুষকে মানুষ হতে 
হয় )--তরুলতা সহজেই তরুলতা, পণ্পক্ষী সহজেই 
পশুপক্ষী, কিন্ত মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ । 
তাই বলচি আজ যদি তিনি আমাদের জীবনের 
মধো নববর্ধকে পাঠিয়ে থাফেন ভবে আমাদের সমস্ত 
৷ শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। 
আজ যদি প্রণাম করে তার সে 
ূ দান গ্রহণ করি, তবে মাথা তুলতে গিয়ে যেন কেঁদে না 
বলে উঠি, তোমার এ ভার বহন করতে পারিনে প্রভূ, -- 
মনুষ্যত্বের অতি বিপুল দায় আমার পক্ষে ছুর্ডর ! 
প্রত্যেক মানুষের উপরে তিনি সমস্ত মাঁচুষের সাধনা 
স্বাপিত করেছেন তাইত মাচুষের ব্রত এত কঠোর 


৷ ব্রত। নিজের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে কোনোমতেই তার 


নিষ্কতি নেই । বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা) প্রেমের 
সাধনা, কর্ধের সাধন! মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। 


৷ অমস্ত মান্গষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ 


করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে । এই 
জনোই তার উপরে এত দাবি। এই জনো পুনিজেকে 
তার পদে পদে এত ধর্বষ করে চল্তে হয়, এত তার 
ত্যাগ, এত তার ছুঃখ, এত তার আত্মসন্বরণ ! 

মাচুষ যখনি মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে-_-তথনি 
বিধাতা তাকে বলেছেন, তুমি বীর! তখনি তিনি তার 
ললাটে জয়তিলক একে দিম্সেছেন। পণ্ড মত আর 
ত দে ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ 
করতে পারবে না; তাকে বক্ষ প্রসারিত করে ,আকাশে 
মাথা তুলে চলতে হবে। তিনি মান্গষকে আহ্বান 
করেছেন, হে বীন্প, জাগ্রত হও! একটি দরজার পর 
আরেকটি দরজ! ভাঙ, একটি প্রাচীরের পর আরেকটি 
পাষাণ প্রাচীর বিদীর্ণ কর,-তুমি মুক্ক হও, আপনার 
মধ্যে তুমি বন্ধ থেকো না, তৃমার “মধ্যে তোমার প্রকাঁশ 
হোক! 

এই যে যুঙ্গে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তার 
অন্তর তিনি দিয়েছেন। সে তার ব্রঙ্গান্ত্র-সে শক্তি 
আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে । আমরা যখন দুর্বল- 
কে বলি, আমার বল নেই সেইটেই আমার মোহ। 
ছুর্জয় বদ আমার মধ্যে আছে। তিনি নিরস্ত্র সৈনি- 


৩৪ ততস্বরোধিনী পত্রিক! ১ জা 


প্রচ 


জীবজটানে গিয়ে হষ্ঠই এলোছেলে। ছয়ে বাবছাক ক্বরেছি 
সতই তাতে সহম্ ছঃলাধা গ্রন্থি গড়ে গেতাছ-দে তত সহকে 
মোচন করা বাবে নাস্পপাকে স্থিঙ্গ করতে হবে। সেষ্ 
বেদনা খেকে আলয়ো র৷ সনে আমাকে €লশমাত্র নিরক 
হতে দিয়ো! ম।।॥ কতবার ঝববর্থ এসেছে, কত্ধ নববর্ষের 
দিঝে তোমার কাছে হকল আর্খন। করেছি । কিন্ত কত 
করছে। এ সমস্ত ত ষঞ্চম করে রাখবার দ্ন্থ নয়। | মিথ্যা আর বল্ব, বারে বাঝে কত দ্ধ] জংকন্ধ আন 
আমুধকে ধরতে ঘবে দক্ষিণ হত্তের দু যুইিতে ) পথ কেটে | উচ্চারণ হয়ব, বাক্যের বার্থ আবন্কারফে জার কত রাশী- 
বাধ! ছিন্ন বিচ্ছি্ করে বাছির হতে হবে। এস, এষ, | স্ক্চ জরে জঙ্গিয়ে ভুলব । জীবন বদি সন্ধ্য হয়ে ন্‌! থাকে 





শা 
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ককে সংগ্রাম়ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহীস করবার দ্ধনে। 
তার পরাভবের প্রতীক্ষা, করে রেই। আমার অন্তরের 
অস্ত্রশালায় ভার শাশিত অস্ত্র সব ঝকৃবক্‌ করে জম্চে। 
সে মর অস্ত্র যত্তক্ষণ নিন্ধের ষধো রেখেছি ততক্ষণ 
কথায় ক্বখায় বরে ফিরে নিজেই ত্বার উপরে কে 
পড়চি; ভঙজণ ত্বার! অহরহ আমাকেই ক্ষত বিক্ষত 


দলে দ্বকে বাহির হয়ে পড়_ন্বববর্ষের প্রাতঃকালে | ভে হ্র্থ জীবনের বেল) সত্ব হয়ে উঠুক্‌-সসেই 
পূর্বগগনে আজ অয়তেরি বেছে উঠেছে__সমত্ত অবসাদ | বেকরার বহ্ধিশিখায় ভূমি আমাকে পৰিজজ কর। হে রুদ্র, 
কেটে যাক্‌, সমস্ত দ্বিধা, মমন্ত আম্ম-অবিশ্বাম পায়ের | বৈশাখের প্রথম দ্বিনে জ্যান্ধ আছি ত্বোমারকই প্রপাষ করি 
তলায় ধুলোর লুষ্টিয়ে পড়ে যাক্ব-জয় হোক ভোমার, | --ভোমার প্রলনুলীগা আমার স্বীবনবীণার সন্ত আলস্য 
জয় হোক তোমার গ্রত্থ্র। সপ্ত জাত্গুন্োকে হঠিনবলে আঘাত করুক ত্বাহপেই 

না, না, এ শাস্তির নূববর্ষ নয় / সন্বংসরের ছিন্নভিন্ন | আমার যধ্যে কোমার স্্রিকীলার ঘৰ আানন্দনন্নীত বিশ্তদধ 
বন্ধ খুলে ফেলে দিয়ে আজম আবার নূতন বন্ধ পরবার স্বন্তে ! হয়ে হে. উঠবে। তাহবেই তোমার প্রসন্থতাকে অবা- 
এসেছি । স্মাবার ছুইতে হবে। সামনে মহৎ কাজ : স্বিতত দেখৃত্ধে পাৰ --তাহকোই জ্বামি রক্ষা পাব। কদর, 
রয়েছে, ম্নুষ্যত্লাভের দুঃসাধ্য সাধনা । সেই কথা স্মরণ : যন্তে দাক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি শিতাম্‌। 
করে আনন্দিত তও। মানুষের জয়লশ্্ী তোমারই জন্তে ঞরবীজনাথ ঠাকুর । 
প্রতীক্ষা করে আছে এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে 
ছুঃখত্রতকে আজ বীরের মত গ্রহণ কর। 

প্রভু, আজ তোমাকে কোনো জয়বার্তী জানাতে 
পারলুম না । কিন্তু যুন্ধ চল্চে, এ যুন্ধে ভঙ্গ দেখনা। 
তুমি যখন মতা, তোমার আদেশ যখন সতা, তখন কোনো 
পরার্তবকেই আমার চরম পরাভব বঙ্গে গণা করতে পার্থ 
না। আমি জয় করতেই এসেছি--তা ঘদি না৷ আসতুম 
তবে তোমার সিংহাসনের সন্মুথে এক মুহূর্ত আমি দাড়াতে 
পাব্ভূম না। তোমার পৃথিবী আমাকে ধারণ করেছে, তাহারই উপরে আমার চরম বক্তব্য কথাটির গোড়া 
তোমার সূর্য্য আমাকে জ্যোতি দিয়েছে, তোমার সমীরণ ফাদিয়াছিলাম। আজ বাহা বলিব তাহাও ভূমিকারই 
আমার মধ্যে প্রাণের সঙ্গীত বাজিয়ে তুলেছে__তোমার মধ ধর্তবা। 
মহামনুষালোকে আমি অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ শ্রোতৃবর্গের জান! উচিত যে, ভূমিকা সমগ্র অট্রা- 
কবে জন্ম গ্রহণ করেছি ; তোষার এত দান এত্ব আয়ো- লিক! নহে-তাহ। ভিত্তিমূল মাত্ত। ভিত্তিমূলের দোষগুণ- 
জনকে আমার জীবনের ৰ্ার্থতার দ্বার! কখনই উপহৃদিত বিচারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র, আর অট্টালিকার দোষগুপ-বিচা- 
কবধ ন1। আঞ্ধ প্রভাতে আমি তোমার কাছে আরাম রে পদ্ধতি শ্বতন্। ভিত্তিমূলের দোষগুণবিচারস্থলে 
চ ইতে শান্তি চাইতে দাড়াইনি। আছ আমি আম্মর . কেবল একটিমাত্র জিজ্ঞাসা শোভা পায়) তাহা! এই ষে, 
গৌরব বিশ্বৃত হব না। মানুষের যন্র-আয়োজনকে ফেলে : তরিত্তিমূল দু কি অদৃঢ় ও তা বইভিত্তিমূল নু কি বিশ্রী, 
বেখে দিয়ে প্রক্কৃতির সিগ্ধ বিশ্রামের মধ লুকাবার চেষ্টা | অথবা বাসের উপযোগী ব! অনুপযোগী একপ জিজল! 
করব না। যতবার আমরা সেই চেষ্টা করি ততবার তুমি | শো পায় না। কিন্ধু ভিত্তমূলের দৃঢ়তাসাধন গৃহ- 
ফিবে ফিরে আমাদের কাজ কেবল বাড়িয়েই দাও, ততই | নিশ্মাতার একটি অবশ্যকর্তব্য। আমার হাতের এই 
তোমার আদেশ আরে তীর, আরো! কঠোর হয়ে ওঠে । | অবশ্যকর্তব্য কার্ধ্টি চুকাইয়! ফেলিয়া! মনকে হাল্ক। 
কেন না, মানুষ আপনার মন্যত্বের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে | করিবার অন্য--ছুঃখনিবৃত্তি সন্থক্ধে গতবারে বাছা 
থাকবে তার এ লঙ্জ। ভূমি শ্বীকার করতে পার না । ছঃখ | সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম তাহ! আর একটু বিস্তার করিয়! 
ছিরে ফেত্াও ! পাঠাও তোঘার ম্ৃতাদুকে ্ষতিদূতকে | | বল! আবশ্যক মলে কক্গিতেছি ; কেনল। ভাছ। ন কন্গিলে, 


গীতাপাঠের ভূমিকা । 


ংখ্যের গোড়াতেই আছে, ছুঃখনিবৃতি কি উপায়ে 
হইতে পারে তাহারই জিজ্ঞাসা -তাই গতবারে এ 
কথাটির পর্যযালোচন। যত পারি সংক্ষেপে সমাধা করি 
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লেখিনকার কথাটার প্রকৃঙড ভাৎপর্থ্যটি অনেকে অনেক 
প্রফার ভূল বুবিষেন। 

মন্ছষ্যের ছঃখ বেশীর ভাগ মানলিক এবং আধ্যা- 
স্িকষ। শান্ীরিক রোগ বযং ধন্ুযোর গায়ে সে, কিন্ত 
মানপিক শোক হৃদয়ে প্রধেশ করিলে ভাহার় বিষানল 
পোককে--বিশেবত; অবলা লোককে -__পাগল করিয়া 
ছ।ড়ে। একে তো তাহাকেই নাম্লানে। ভার, তাঙ্াতে 
সে আবার লঙ্গী যুটাইহ।!| আনে শারীরিক রোগের 
মগ কে-দল। পাগঞ্জানত আত্মুগ্লাশি আবাক্ লকলকে 
জিতিয়াছে। তাহ! বে কিক্ধপ ভয়ানক ছুশ্চিকিতস্ত 
অন্তর্দাহ, মহাকবি পেক্সপিয়রের ম্যাকবেধ্‌ এবং তাহার 
সহপাপিনী লেডি ম্যাকৃবেধ্‌ তাহার জাজল।মান প্রমাণ । 
আবার, প্রেমপীড়িত হদয়ের মন্মাধিষ্টিত বিচ্ছেদানলের 
 নহনজালাঞ সাত মৃত্যুর ষে কতট! নিকট সম্বন্ধ, 
মহাকবির রোমিও জুলিয়েট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন 
করিতে বাকি বাখে নাই। তা ছাড়, জনসাধারণের 
বুদ্ধির অগম্য আর এক প্রকার ছুঃখ আছে--যে ছুঃথে 
পাজপুত্র বুদ্ধদেব, জনুবাপুত্র ঈশ] মঙ্থাপুরুষ, এবং আ্রাঙ্গণ- 
পুত্র ঠতত্তদেব গৃত্ত্যাগী হইম্বাছিলেন। এ ছুঃখ মন্ু- 
ধ্যে্ল আত্মার গোড়াধ্যাসা ছুঃখ । সহ্শ্রের মধ্যে এক- 
অ।ধ জন অসামান্ত মহাপুরুষের মনে এ দুঃখ যখন দ্বাবা- 
নপের নায় তেঞ্জ কারণ উঠে, তখন আর-আর সকল 
ছুঃথখকে কবপিত করিয়। তাহার শিখ। আকাশা(ভমুখে 
উদ্ধৃত হয়। এই অতনণম্পর্শ গভীর ছুঃখের প্রেরণায় 
পুথিবীতে কার্য যাহ! প্রবত্তিত্ব হয় তাহা পাপভারাক্রাস্ত 
প্রাথবীর এমুড়! হুইতে ওষুড়। পধাস্ত কম্পমান করিয়! 
বনহুকালের সঞ্চিত স্ত,পাকার আবর্জনারাশি তাহার গান্ত 
হহতে দুরে অপশাগ্িত করে। আত্মার এই গোড়াথ্যাস! 
ডঃখের শিবৃত্তির নামই একান্তিক ছুঃখ নিবৃত্তি কেননা 
এই ছুঃখ 1নবারিত হইলেই মন্ুষ্যের আর কোনে! ছঃখ 
থাকে ন|। 

তবায়ে গোড়াতেই আমি সাংখাদর্শনর উপক্র- 
মর্ণিকা এবং উপসংহারের সধ্য হইতে তাহার ভিতরের 
মখকথাটি টানিয়! আনিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিরা- 
ছিলাম। কিন্ত কাহাকেই বাআমি বলিতেছি সাংখোর 
উপক্রমণিকা, কাগাকেই বা বালজতেছি সাংখোর উপ- 
সংহীব। সে কথাটি আমার মনের মধ্যে চাপ। রহিয়া 
গিথছে; তাহ ব্যক্ত করিয়া বলা শ্রের বোধ করিতেছি । 

আমাদের দেশের প্ডিতন্মহলে কাপিপ দর্শন নিবী- 
শ্বর মাংখা, এবং পাতঞ্জল দর্শন দেশ্বর সা'খা বণিয়া 
প্রলি্ধ। তা বপয়! তাহাছই সাংখ্য নহে--পরস্ত একই 
স।ংখ্যর আগেরটি বী্ এবং শেষেরটি ফল। ভগবদ্‌- 


শীতাপাঠের ভূমিক! 
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গীতায় স্পর্টই লেখ। আছে "সাংখা যোগে পৃথক বালাঃ 
প্রবদস্তি ন পঙ্ডিতা+,১ সাংখ্য স্বতন্ত্র এবং যোগ স্বতন্ত্র এ 
কথা বালকেরাই বলিয়। থাকে, পর্ডিতের। তাহ! বযগেন 
না। “একং সাংখ্ং চ ষোগঞ্চ যু; পশ্ঠতি স পন্ততি* 
সাংখা এবং যোগ এই ঢুই শান্ত্রকে ধাহার। একেরই অঙ্গা- 
তৃ্ত করিয়। দেখেন তীহারাহ ঘথার্ধ দেখেন। ভতগখদ্‌- 
গীতার এই কথাটির মন শিরোধাধ্য করিয়া আমি কাপিণ 
দশ্মূকে বলিতেছি সাংখ্যের উপক্রমণিকা ব। বীঞ্জ ) যোগ- 
শান্তকে বণিতেছি সাংখোর উপপংছার বাফল। বাগ 
হইতে যতক্ষণ পধ্ান্ত ন৷ ফল ফলাহয়। তোল হয় ততক্ষণ 
পর্যন্ত ধেমন ফণার্থী ব্যক্তির আকাজ্। মেটে না, তেমান 
শিশ্ীশ্বর দাংখ্য হইত্তে ঘতক্ষণ পধ্যস্ত ন। শেশ্বর সাংখ্য 
ফাইুরা তোল। হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরিজ নব্যনক্তি 
আকু।জ্, মেটে ন]। ফণেও এইরূপ দেখিতে পাও! 
যায় যে, আমাদের দেশের সমস্ত স্থতিপুরাণ এবং বিশে" 
ধতঃ পাতঞ্জল দশন, কপিল মুনির নিরাস্বর সাংখ্য হছঙে 
দেবর সাংখা ফুলাইয়। তুলিয়। সাংখ্য দরশনের সার্থক/সম্পা- 
দন কগিয়াছে। 

কপণ মুনির চরম বক্তবা কথা এই যে, প্রকৃতিহ 
আপনা আধিষ্টাত। পুরুবকে অর্থা২ আীবাগ্পাকে নো 
আস্ছক্ন করিয়া তাহাকে সুখহঃখাদি গুপদ্বাগা বঞ্চন করেন, 
এবং গ্রক্কা তই মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে অশণারণ করিন 
স্থুণছুঃখাদির হস্ত হইতে জীবকে নিষ্ক।ত প্রদান করেন। 
প্রকৃতির ছুই মুত্তি বিদ্যা! এবং অধিগ্ভ। | প্রকৃতি অবিস্ত। 
মৃ্ডি ধারণ করিয়| জীবকে সংপারপাশে বন্ধ করেন এবং 
বি্কামুপ্তি ধারণ করিধ। জীবকে মুক্তি-ধামে পোষ্ছাইয়া 
স্াণ। অতএব মুমুক্ষুধাক্রির পক্ষ বিগ্তার গথহ অখ- 
লন্বনীয়, তত্ববিগ্ভাহ একান্তিক ছুঃখলিবৃত্তর একম।॥ 
উপায়। কিন্তু বিগ! পদার্থট। কি? কাপিল সাংথোর্র 
মে তাহা আর কিছু না, প্রকৃতিকে আন্যোপ।স্ত 
পুঙ্থানুপুঙ্খপ্পে জানা; আর উহার মত, এপ্রকা? 
বিদ্যা পারপন্ক অবস্থায় জীবাত্মার বুদ্ধির অভ্যন্তরে 
যখন এইরূপ বিবেক উতপন্ন হয় যে প্ররুতি স্বঠগ্ন 
এব নে আপন স্বতন্ত্র, ৩থন তাহাখহ বরে জীবাসা 
সমস্ত ম্ুথ 2খাদির বন্ধন হইতে মুন লাভ কবে। 
প্রকৃতির আদ্যোপান্ত পু নুপুষ্খরপে জানাই পুরুষার্থ 
সাধনের একমাত্র পন্থা। কপিণ মুনির এই মোট 
মন্তবা কথাটি যা বর্তনান কালের হউরোপীক্স বিদ্ধ” 
নগুলীর কর্ণ গোর হক, তাহা হহলে তাহার! এ 
কথ।টিকে মাথা পাতিয়। গ্রহণ করিবেন তাহাতে আগ 
সন্দেছ মাত নাই কিন্তু উহাতে আমাদের দ্বেণ্ছ 
ভব পহীদ্দিগের আক জা! নিটিতে পারে না। কেয়া" 
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পনিধদে আছে যে, অন্ধং তম; প্রধিশস্তি ধে অবিদা" 
সুপাসভে,-ঘাহারা অবিদ্যার উপাদন! করে তাহারা 
অন্ধ তিমির়ে প্রবেশ করে; আবার, ততো ভূয় ইব তে 
যো যত বিদ্যায়াং রতাঃ--তাহা! অপেক্ষা আরে! 
ঘোরতব্ব অন্ধ তিমিরে গুবেশ করে যাহারা বিদ্যায় রত। 
প্রকৃত কথা এই যে, নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রদর্শিত শ্চ্ষ 
জ্ঞানের পথ পুরুতার্থবূপী চরম গম্যন্থানে গৌছিবার পক্ষে 
ব্যাঘাত-নক ৰই স্রবিধাজনক নছে। 
খোর মতে বিদিতবা তত্ব সবিস্তারে বলিতে 
গেলে পঁচিশদ্লি, সংক্ষেপে বপিতে গেলে তিনটি,-_বান্ধ 
জগৎ, অবাস্ত জগত এবং জ্ঞাতা পুরুষ। নিশাবসাদে 
শধা! হইতে গাত্রোত্তোলন করিৰার সয় প্রতিদিনই 
খআমর! এ তিনটি তত্ব সাক্ষাৎ উপঝন্ধি করি; প্রতি- 
দিনই প্রাতঃফালে আমাদের চক্ষের মন্মুখে বিশ্ব্রদ্ধাও্ড 
অবাক্ত হই”ত বাক্ত হইয়া উঠে, আর সেই সঙ্গে কার্যা- 
বূপী বাক জগৎ, কারণরূপী অব্যক্ত অগৎ এবং দর্শক- 
রূপী আপনি এই তিনটি মৌলিক তত আমাদের সাক্ষাৎ- 
জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া উঠে । ইহ দেখিয়া তত্বজিজ্ঞানুর 
মনে লহজেই এইরূপ একটি প্রশ্ন উিত হইতে পারে 
বে, এই যে প্রতৃত্ব বিশ্বব্রন্ধাণ্ড প্রতিদিনই উলটিক়া 
পাল্টিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত 
হইতেছে_ইহার প্রকরণ পদ্ধতিইবা কিরূপ? আর 
ইহার চরম উদ্দেহ্তই বাকি? প্রকরণ পদ্ধতি সন্ধন্ধে 
সাংখ্যের যোট পিদ্ধাস্ত এই যে, ব্যক্ত হইবার সমর 
জগৎ নুত্ম হইতে যাত্রারন্ত করিয়া স্কুল হইতে স্থলে 
অন্থুলোমক্রষে অভিবাক্ত হর; এবং অব)ক্ত হইবার সময় 
স্থূল হইতে যারারস্ত করিবা সুক্ম হইতে লক্ষে প্রতি- 
লোমক্রমে পর্যবসিত হয়। চরষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাং- 
খোর সিদ্ধান্ত এই €ব, প্রতি আপনার আবিষ্ঠাতা 
ভরষ্টাপুরুষেক্র ৫ভাখ এবং মুক্তির উদ্দেশেই অব্যক্ত হইতে 
ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হ'ন। 
অতঃপর জিজ্ঞাসা এই যে জ্ঞাত পুকষ প্রকৃতিগ্ন 
কে, যে, তাহার ভোগমষোক্ষের উদ্দেশে কার্য না করিয়া 
প্রন্তাত এক মুহুর্তও স্থির খাঁকিতে পারে না? সাংখ্য- 
দশনে ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছে যে, 
ছগ্ধ পানের জন্ত বাছুরকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিলে 
গাভীর স্বন হইতে যেমন আপনা আপনি হুধক্ষরণ হইতে 
থাকে, সেইন্ধপ অখিষ্ঠাত। পুরুষের ভোগমোক্ষের উদ্দেশে 
্রদ্কত্বি স্বভাবতই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কপিল মুনির 
এ কথাটা! সমীচীন নহে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাই" 
তেছে। বেদান্তদর্শনে দ্ৈঠাঙ্গৈতির ক্থা-প্রসঙ্গে ভেদ 
উন্লিখি হইয়াছে ৭ প্রকার-বিগগাত্ধ য় ভেদ, স্বজা- 


তীয় তেদ এবং স্গত্ত ভে । ইহ! হইতে জাহর 
পাইতেছি ধে, ্রক্যও তিন প্রকার,--বিজ্ঞাতীর ট্রক্য, 
স্বজাতীয় ্রক্য এবং স্বগত খঁকা। গ্জচেতন বৃক্ষ এবং 
সচেতন জীবের মধো প্রাণবস্তাঘটিত এক্য বাহ! দেখিতে 
পাওয়! ঘার তাহা বিজাতীয় উক্য, এবুক্ষ এবং শুবৃক্ষে8 
মধ্যে যেকপ একা দেখিতে পাওয়! যায় তাহ! স্বজাতীর 
কয, আর, বৃক্ষ এবং শাখাপত্রের মধ্যে যেরূপ এঁক্য 
দেখিতে পাওয়া বায় তাহা স্বপত একা । শেষোক্ত 
সবগত্ত এক্য সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ইরফ্য তাহাতে আর ভুল 
নাই। বাছুক যখন গোরুর গর্তে বিলীন ছিল, 
তখন উভয়ের মধ্যে শ্বগত এক্য ছিল আত্যন্তিক ; 
আর বৎস প্রদবের পর হইতে সেই শ্বগত এঁক্যের টান, 
সো কথায় রক্তের টান, উভয়ের মধ্যে নিরবচ্ছেছে 
চলিয়া! আসিয়াছে; এই জন্তই বাছুরকে ছগ্চপানার্থে 
ছুটিয়! আসিতে দেখিলে গরুর স্তন হইতে ছুদ্ধ ক্ষরণ 
হইতে থাকে। কিন্তু কাপিল সাংব্য গ্রক্কৃতি এৰং 
জ্ঞাতাপুরুষের মধ্যে যখন ওপপ শ্বগত এঁক্যের বন্ধন 
স্বীকৃত হয় নাই, তখন কেন যে ফ্ঞাতাপুকষের ভোগ- 
মোক্ষ সাধনের জন্ত প্রকৃতি হুইত্তে জগৎকার্ধা অলন্র- 
ধারে প্রবাহিত হইতে খাকিবে-সইঙ্থার কোনো অর্থ 
খু'জিয়া পাওয়! যায় না। কাপিল সাংখ্যের এ অঙ্গহীন 
কথাটির অঞ্গপুরণের জন্য এযাৰৎকাল পর্য্স্ত আমাদের 
দেশের অপরাপর সমস্ত শান্ত্রেই প্রকৃতি এশীশুক্তিরূপে 
প্রতিপানঙ্গিত হইয়া আমিতেছে। কাপিল দর্শনের ষত্ত 
যাহাই ইউক্‌ না কেন, কিন্ত আমাদের দ্বেশের আর- 
আর সকল শাস্ত্রেরই ভিত্বরের কথা এই যে, উশ্বর 
এবং জীবের মধ্যে মর্মান্তিক প্রাণের টান রহিয়াছে, 
আর তাহারই প্রবর্তনায় ভ্বগৎসংসারের কাধ চলি 
তেছে। 

দর্শনমহবের রাত্ববিত হইতে দূরে অরিয়া দাড়াইয়! 
আমরা যদি আমাদের প্রাণের টানের মধ্য দিয়া সাং” 
খ্যের ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই তিনটি মৃূলতত্বের 
প্রতি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করি, তাহ! হইলে মাতৃক্রোড়" 
স্থিত বালক যেষন মুখে কথ বলিতে না জানুক, কিন্তু 
মনে মনে এটা বেস্‌ আনিতে পারে যে, আমি ষাতৃ- 
ক্রোড়ে রহিম্থাছি, তেমনি আমরা নিদ্ব! হইতে গ্বাতো- 
থানকালে যখন আমাদেপ্স আপনা-আপনাকে লয়! 
এই পরমাশ্চর্ম্য বিশ্ব প্রন্মাঞও অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, 
তখন আমর! আমাদের অস্তঃকরণেক্স গোড়ার্ধ্যাসা আভা" 
বের সহিত একযোগে পরমাত্মার খিতৃভাব এবং মাত 
ভাবের প্রভাব হদয়ঙ্গম করি। .এব্য়ে আমি জআধক 
বাক্যব্যয় না কন্যা এইটুকু কেবল বলিতে ইচ্ছা কি 
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বে, আমরা আমাদের আপনার অভাবের বলে এবং 
পয়সার প্রভাবের বলে পরমাত্মার পর্রমতত্ব উপগন্ধি 
করি--ত| বই, যুক্তি তর্কের বলে নছে। 

পূর্বে বলিক্নাছি যে, প্রস্কৃতির ছই মৃষ্তি বিদ্যা এবং 
ছবিদা1, আর, এখনও বপিতেছি যে, বিদ্যা এবং অবিদযা। 
হুইই ধর্ী শক্তির অস্তভূক্ত। তাহার মধ্যে অবিদা 
জীবাত্বার অভাবের পরিচায়ক, বিদ্যা পরমাত্মার প্রভা- 
বের পরিচায়ক । পরধাস্মতত্বের উপলব্ধি বলিতে বুঝায়, 
আপনার অন্কানমত্র অভাব এবং পরমাত্মার প্রজ্ঞানময় 
প্রভাব, এই দুই 'ত্বের একসঙ্গে উপলর্ধি। কঠ্রো- 
পনিষদের সেই বচনটি যাঁছ। ইতিপূর্বে উদ্ধত করি- 
যাছ্ি_-যথ!, যাহার অবিদার উপাসক তাহারা 
অক্ধতিমিরে প্রযেশ করে, আবার, যাহার! বিদ্যান্ব রত 
তাহারা আরে! ঘোরতর অন্ধতিমিরে প্রবেশ করে, 
এই বচনটির পরেই উক্ত হইয়াছে ধে, বিদ্যাং চাঁ- 
বিধ্যাং চ যন্তদ্বেদোভয়ং সহ, অবিদ্য়! সৃত্যং তীত্বা 
বিদায়াহমৃতমঞ্ুতে | বিদ1 এবং অবিদা। উভয়কে বাহারা 
একসকে জানেন, তাহারা অবিধ্যান্ধার! মুভ্য অতিক্রম 
করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ করেন। পরমাত্মাকে 
ছাড়িয়! আমরা যে কিরূপ অজ্ঞান শক্তিহীন এবং নিরা 
শর এই তথ্বটি যখন আমর| নিষ্ডৃত নির্জনে বসিয়। মনো, 
মধ্যে উপলব্ধি করি, তখন তাহারই নাম মৃত্যুকে অতি- 
ক্রম করা; আর নেই সঙ্গে যখন পরমায্মার প্রজ্ঞানময় 


আনন্দময় গ্রভাৰ উপলব্ধি করি তখন তাহারই নাম 


মৃত লাভ করা) পরমাযাকে ছাড়িয়। আমর! যে কিরূপ 
অসহায় এই আ্বভাববোধটি খন আমাদের মনে জ্াগিয়। 
ওঠ, তখন গাভীর স্তন হইতে যেমন শ্গেহামৃত ক্ষরিত 
হইয়া ক্ষ্ধাতুৰ বংসের অভার ঘুচাইয়৷ দার, সেই্বপ 
পরমাত্মার প্রেমপুর্ণ প্রভাব হইতে করুণ] অবতীর্ণ হুইয়! 
আমাদের হু:থ ঘুচাইয়। দ্যায়। 

ফাপিল সাংখোর উপদিষ্ট জ্ঞানপথ হইতে যাত্রারস্ত 
করিয়৷ ক্রমে যোগশাস্ত্রের একটি উচ্চ সাধন-পথে উপনীত 
হইঙগাম$ কাগিপ নাংখ্োর স্থূল মন্তবা ক! এই যে, 
প্রকৃতিকে জ্ঞামে আয়ত্ব করিতে হইবে এরূপ কঠোর 
ভাবে বে, প্রকৃতি ভয্কে এবং লজ্জায় সাধকের নিকট 
হইতে সরিয়া পলাইতে পথ পাইবে না। যোগের স্কুল 
যস্তব্য কথা এই যে, মনকে এমন এক স্থানে দৃচরপে 
বসাইতে হইবে যেখানে স্থিতি করিলে কোনে হঃখই 
ষাধককে নাগাল পাইবে না । কিন্তু যোগ-শাস্ত্রের উপ- 
দিই সর্বাপেক্ষ! গ্ররুইট সাধনের পথ হ/চ্চে ঈশ্বর-প্রণিধান। 
ঈশ্বর-গ্রশিধান কাহাকে বলে ?-_-ভোজরাজরুত পাতগ্রল- 
ভায্যে তাহা লিখিত হইয়াছে এইন্ধপ +--প্রণিধানং তত্র 


ভক্তিবিশেষে! বিশিইমুপাসন: সর্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণংঃ. 
প্রণিধান কি? না বিশেষ প্রকার ভক্কি, বিশিষ্টরূপে, 
উপাসনা এবং তাহাতে সমস্ত কর্দের সমর্পণ | বিষক়- 
হৃখাদিকং ফলমনিচ্ছন্‌ সর্ধাঃ ক্রিয়া স্যশ্মিন্‌ পরমণ্ডরৌ 
অর্পন্তীতি প্রণিধানং--বিষয়স্খাদি ফল ইচ্ছা! না করিয়! 
সমব্য কর্ধু সেই পরম গুরুর চরণে প্রণিহ্িত কয়া হই- 

তেছে, এই অর্থে প্রশিধান। কাপিল দর্শনের সাধ- 

নাঞ্গকে মোটামুটি জ্ঞানযোগ বলা যাইতে পারে, পাত 

গুল দর্শনের নিয় সোপানের সাধনাঙ্গকে কর্্মযোগ যল! 
যাইতে পারে, এবং পাতঞ্জল দর্শনের উচ্চ মোপানেয 

সাঁধনাঙ্গকে ভক্তিযোগ ৰল! বইতে পারে । কিন্তু ভগবদ্‌- 

গীতাতে জ্ঞানযোগ হইতে কর্মযোগে এবং কর্মবোগ 

হইতে ভক্তিঘোগে কেমন করিয়! উত্তীণ হইতে হয় তাহা 

সর্বাপেক্ষা স্থগম পথ যেমন অকৃত্রিম লরল মাধুর্য 
সহিত বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও, 
দেখিতে পাওয়। যায় না। 

শীঘিজেন্্রনাথ ঠাকুর । 


সূফী ধর্ম ত। 


বাহির হইতে দেখ! যায় যে সুফীধর্ম ইস্লাম ধর্শেরই 
অন্ততূক্ত। বস্ত্রত সুফীরা সকল ধর্শকেই উত্তম ধর 
বলিয়। স্বীকার করে; তাহাদের মত এই বে, সম্পূর্ণ ব1 
অদম্পূর্ণরূপে সমস্ত ধর্মই সেই নিখিলের কেন্জস্থিত মহা” 
সত্যের উপলদ্ধির পথে চলিয়াছে এৰং তাহারই ছায়া 
মাত্র । অবশ্য সতোর প্রকাশের তারতমা অনুসারে ভিন্ন 
ভিন্ন ধর্ের গৌরবেরও তারতমা তাহার৷ স্বীকার করে। 
একটি সুফীস্ত্রে আছে “মানবদস্তানের যতথার শ্বাস 
প্রশ্বাস বছে ঈশ্বরের দিকে অগ্রনর হইবার পথ ততখ্খলি 
স্বাছে।” এই কারণে সুফীধর্মকে পরধর্মসহিক্। এবং 
সারগ্রহণশীল ধর্ম বল! যাইতে পাক্ছে। কিন্ত পরধর্শ- 
সহিষুতার মধ্যে সনেক সময়ে যে বিশ্বাসের দৌর্বল্য ও 
গুদাসীনা দেখা যায় তাহ স্থফীধশ্বের মধ্যে। নাই এবং 
উহ! নিজেকে অন্য ধর্মের সহিত মিগাইয়! দিবার চেষ্টা 
ন! করিয়! অন্য সমঝ্য ধর্শকে নিজের গ্রহণোপযোগী 
করিয়া লয়। 

স্থৃফীর! বলেন "প্রভুই এই গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন । 
যাহার! নিজের চেষ্টায় নিশ্দীণ করিতে প্রবৃত্ত হইপ়াছে 
তাহাদিগের চেষ্ট। ব্যর্থ হইবে।, কোনও বিশ্বাস, 
কোঁনও ধর্ম, কোন৪ পদ্ধতি কখনও বহুকালস্থায়ী 
হইতে পারে ন! বদি তাহার মধ্যে সকল পদ্ধতির, সকল 
ধর্মের এবং সকল বিশ্বাসের প্রীণন্বরূপ সেই লত্্যের 


৩৮ 
আলোক অন্তত কিছু পরিমাণ নাথাকে। যাহার দৃষ্টি 
জাছে সে সকল ধর্শের মধ্য হইতেই শিখিবার উপযোগী 
বিষ খু'জিয়া বাথির করিতে পারে। সকল ধর্মের 
একটা চরম উদ্দেশা আছে এবং সকলেই দেই এক 
ব্ধুরই সন্ধানে প্রবৃত্ত । মুষীতাষায় বলিতে গেলে 
বলি"ত হয় “প্রেমিক অনেক বটে কিন্ত প্রিয় সেই 
এক 1” 
 ফরিছ্দিন অত্বর তাহার রচিত “পারীর ভাষা 

নাঁধক একটি মরমিয়া (0750081 ) কবিতায় লিখিয়া- 
ছেন যে সেই রহুদ্যমর পিমুর্ঘ পাখী (ঈশ্বরের রূপক 
নাষ) চীনঙ্গেশের উপর দিয়! চলিয়! গেল, এবং ডান! 
হইতে একটি পালক খসাইয়। সেইখানে ফেলিয়া দিল। 
সেই একটি পালকে সমগ্র চীনদে " আনন্দে এবং বিশ্য়ে 
পুপফিত হইয়া উঠিল, এবং যে-কেহ তাহ! দেখিতে 
পাইল সকলেই তাহার সৌন্দধ্যের প্রতিরপ নিজের 
কাছে রাখিবার জন্য লেখয় এবং চিত্রে তাহা অক্ষিত 
করিয়া স্বাখিয়া দিল। সেই জন্যই মহাপুরুষ মহগ্রদ 
বলিযাছিলেন 'জ্ঞানোপ'জ্জনের জনা ীনদেশেও যাইবে, 
কারণ, কোন দেশ যদি সুদূর কিংবা জঘন্যও হয় তথাপি 
সকলে যে সত্যের অন্বেষণে ধবিত হইতেছে তাহার 
নিদর্শন সেখানেও পাওয়া যাইবে । 

উদ্ধার খাইয়াম গিখিয়াছেন "দেব-দেবীর মন্দির এবং 
কাণ্আব1 ছুই-ই উপাসনার মন্দির; গির্জার ঘণ্ট।ও 
উপাপনার বঙগনা গান) কটিবন্ধ এবং গির্জা, মাল 
এবং ভ্রুদ্‌ এই সমস্তই বন্তত সেই একের উপাসনার 
চিঠ।” 

দ্পবিস্তার* সহরের মাহমুদ তাহার রচিত “রহস্যের 
গোপাপকুঞ্জ' পুস্তকে পিখিয়াছেন ষে, এমন কি, ৫পীন্ত- 
চিকধন্দ হইতেও তত্ব লাভ কর! ধাঁয়। তিনি বলেন 
“মুর্তি যে বস্তত কি, তা যদি মুপলমানের! জানিতে 
পান্সিত তাহা হইলে দৈখিতে পাঁইত যে পৌত্বপিকতার 
মধোও সত্তা আছে ।” হাফিজ বলেন “আত্ম-উপাসন! 
অপেক্ষা অন্য, যেকোনও বাহা পদার্থের পুজা করা 
ভাল; ফ্ষারণ ইহার দ্বারা উপাসক অস্তত আপন! হইতে 
নিজেকে সর্বন্নপ্নটিত এবং গীত অথচ অবর্ণনীয় সেই 
একের “্দকে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম হয় 1”, 

ধাহার! ঈশ্বরের অস্ুসন্ধানে রত তাহাদিগের প্রধান 
এবং প্রকৃত গুণ এই যে তাহার! প্রেমিক; প্রেম ন! 
থাকিলে সাহার! কিছুই করিত পারিতেনন!, অন্য কোন 
গুণ ফিছু কাজেই আসিত না । জামি বলেন-_ 
“তও শো! প্রেমের ক্ীতদাপ, এই থক্গা রেখো সা ছ্ির। 
ইহাই পদ্ষমধন) ক্ষহিছেন ধার। নবীর 








তন্ববোধিনী পত্জিকা 


ও শা ০০ পীপীশীশি পলাশ পপি 


১৮ গর, ১ াগ 





আবু-মুক্তি তরে বাধ আপনায়ে প্রেমের বন্ধনে ; 
গাসত্বে চি ধর বক্ষে, রবে আনন্দিত মনে । 
প্রেমের মদিরা পানে হ€ প্রাণবান, আত্মহারা, 
আর সবে অচেতম, মৃত, জাত্মস্থখাগ্থেষী যাক্সা। 
প্রেমের মধুর স্বৃতি প্রেশিকেরে তোলে মাতাইয়া ॥ 
প্রেমের বিজয়গীতি কণ্ঠে তার উঠে উচ্ছ,সিষ্। | 
আনন্দে প্রেছ্রিক যবে প্রেমের মহিমা করে গান, 
সুন্দর সে প্রজাপতি, শুক কোফিপ পায় স্থান 
সে পঙ্গীতে 1 পৃথিবীতে যতই করম ক্র কেন 
আমিত্ব নাশিত্তে প্রেম একমাত্ ইহা! ভব জেনে | 
পৃথিষীর প্রেম হুতে মায় বলে ফিরায়োন। মুখ ! 
তোমারে লইয়! যেতে চিরস্তন সত্য অভিমুখ 
ইহাও সহায় হবে। অক্ষয়ের ধারণা না ধপে 
রীতিমত, কৌরাখ কণ্ঠসথ কোন্‌ বলে 
করিতে হইবে বগল? একজন জানীর সকাশে 
শিষ্য এক গন্তব্য পথের কথ! আসিয়! ভিজ্ঞাসে ; 
তাহার উত্তরে তিনি কহিলেন, 'তোমার পথের 
প্রেমের গন্থার সাথে ভেদ ধদি রয়েছে মতের 
তবে ভুমি যাও ফিরে । আগে প্রেষশিক্ষা কর লা 
তার পরে এসো হেথা! কেমনে কন্িবে পেই ভাব" 
সধ। বুল-ধার। পান, বাহ্রপ ঘট হতে ফি 
মধু করিবারে পান ভীত তুমি হও নিরবধি ? 
কিন্ত দেখো সাবধান, বাহিরে রূপের প্রলোভনে 
নুন্ধ হয়ে পথে বপি বিলম্ব কোরোন৷ অকারণে। 

এখন দেখ! যাইঙেছে আদল কথ! হইতেছে এই ষে 
নিজেকে আমিত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাটাহ 
চরষ লক্ষ্য ; যতক্ষণ না এই শিক্ষা লাভ হইবে ততক্ষণ 
অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় । উপাসনা, প্রেম, নিব্িচার 
ভক্তি, এ সমস্তই বত পরিমাণে অহঙ্কার বিপোপের সহা- 
মতা করে তত পরিমাণেই ভাল । এই জামিতই সমস্ত 
পাপ এবং ছুঃখের মূল। ধারা এই রোগের যথার্থ 
প্রতীকারের চেষ্টা করিাছেন তাহারা সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করেন যে অহংই সকল ছঃখের মূল কারণ। 

এই আমিত্বই যে সাক্ষাৎ স্বরূপে সমস্ত পাপের কারণ 
সধস্ত খাটি ধর্ম মাত্রই এই স্ুম্পষ্ট ঘতাটি স্বীকার কগি- 
য্াছে। এখন জিন্ঞাস্য এই ঘষে; সেই আমিত্বটা কি বস্ত 
এবং.কেমন ফরিরাই বা তাহার কবল হইতে উদ্ধার 
পাওয়া যাইবে । এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে, ঈখর 
কি, জগৎ কফি, এবং অফগল কাহাফে হলে এইগুলির 
সম্বন্ধে সুফীদিগের ধারণা কিদ্পপ তাহাই আলোচন! 
করা আবশ্ক 1 

ঈশ্বরের অস্ভিত্থ সত্বন্ধে অর্থাৎ এই প্রক্কতির অতীত 





০০ সপ নী পক +৮ল-_. উর শক্ষ পল সা এপ 


কোন অনন্ত, পর্ধব্যাপী শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশদেকর 
ভাব সুকীদিগের মধ্যে কখনও দেখিতে পাওয়া যার ন। 
এই বাঙ্ক জগতের নিত্যত। সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহ 
থাকিতেও পারে এবং আছেও, কিন্ত ঈশ্বর তাহাদের 
নিকট ফেবল যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিত্য বস্ত তাহ! নছে, তিনি 
এফ মাত্র নিত্য বসন্ত । স্বীয় নিকট জাগতিক যাহ! 
কিছু সমস্তই ঈশ্বরের বার্ডাবহ। “এমন কিছুই নাই যাছা! 
তাহার গুণ গান না করে।” তিনি লর্বাত্র এবং সকলের 
মণধা আছেন, “আমার কণস্থিত তৈজস-নালী অপেক্ষা 
তিনি আমার নিকটতর” এবং এত স্থুম্পষ্ট বলিয়াই তিনি 
অদৃশ্য । ঈীখর সমন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞানা করায় একজন স্থফণী 
বপিয়াছেন “ঈশ্বর কি নয় তাহাই তুমি আগে বল, পরে 
তিনি কি তাহা আমি দেখাইয়। দিব ।”' মাহমুদ বলেন 
“জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত আম্মার নিকট সমস্ত বিশ্বত্রক্ষাপ্ড 
সেই পরম ঈশ্বরের গ্রন্থরূপে প্রতিভাত হঙ্ব। এবং জামী 
বলেন-__ 
"কেবলায়্া তুমি একা, আর যাহা সবই ছায়া প্রায়, 
বি]চত্র এ ত্রিভূবন তোমাতেই এক হয়ে যায়। 
বিশ্বচিন্তবিমোহন মাধুরীর পূর্ণভার তরে 
সহশ্র দর্পণ মাঝে তব প্রতিবি্ব আসি পড়ে। 
কিন্তু তুমি এক, তব পৌন্দধ্যই ধিচিত্র সুন্দর ) 
অন্ঈপম, অঠ্খন, এক তুমি মনোনুগ্ধকর |” 

বারান্তরে সুফী কবিাদগের সম্বন্ধে আলোচনা করা 
যাইবে । , 

শীদিনেন্্রনাথ ঠাকুর । 


তা, লুন্দর, মঙ্গল। 
মঙ্গল। 


(ষ্ঠ উপদেশ্র অন্ুবুত্তি) 

আরাধনার যে প্রনুত্তিটি, আত্মার নিভৃত মন্দিরে মধি- 
ঠিত, তাহাই আত্যন্তরিক আরাধনা, তাহাই সামাজিক 
আরাধন।-পন্ধতর মনগ্যন্তাবী ভিত্তি । 

যে হিসাবে, জন সমাজ, রাজ্যশালনতন্ত্র, ভাষা ও 
শিপ্পকগাদি-মাহদের শ্বেচ্ছানাপেক্ষ--সামাঞজিক উপাসনা" 
প্রনালী তাহা অপেক্ষা কিছুই অধিক নহে । এই সকল 
ব্াপারের মূল, মানব-প্রকৃতির মধোই" শিহিদ্ত 1 আরা- 
ধনার প্রবৃত্তিটি.ক যদি তাহার নিজের হাতে একেবারে 
ছাড়িয়। গে ওয়! যায়, ভাহ! হইলে, হয়--উহ। নিদ্ঘল ধানে 
৪ সক্মন্ত ভাবের চ্ছ,াসে পর্যাবসিত হইয়া সহজেই অধো- 
গাঁঠ প্রাপ্ত হয়, নম-_-সাংলান্বিক কাজকর্ম ও দৈনন্দিন 
প্রশ্ধেজন-দমুহের প্রবল প্রবাহে কোথান্ন ভাসিয়া 


ঞ্ভ 


সভা, সুন্দর, মঙ্গল 


৩৯ 


শপ সপ পিস | ৩৮১ সদপাপন লি এ পালক ২০ 
পা পিশিাকগল 








বাল়। আরাধনার আবেগ যতই প্রবল হয় ততই উহা 
কতকগুলি ক্রিয়ার দ্বার আপনাকে ধাহিরে প্রকাশ 
কগিতে চেষ্টা করে, আপনাচকে সার্থক কার্রয়া ভুলিবার 
চেষ্টা করে। তখন আরাধনা একট। প্রত্যক্ষ, স্তুপ্পষ্ট, 
স্থশিদিষ্ট ও সুনিয়ষিত আকার ধারণ করিমা, যে হবদয়- 
তাব হহতে গোড়া উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই হদয়-ভাখের 
পিকে আবার ফিরিয়া যায়। তখন আরাধনার প্রবৃতিট। 
একটু নিদ্রালু হইলে, আরাধনার দেই নিপ্দিষ্ট পদ্ধতি 
তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলে) ক্ষীণ হইমা পড়িলে, 
তাহাকে ধারণ করিয়া রাখে । এবং ছুর্বল ও মিরস্কুণ 
করনা-প্রক্তত সক প্রকার বাড়াবাড়ি হইতে উচ্থাকে 
রক্ষা করে। অতএব ধর্শনশাস্থ, আভ্তান্তরিক আরাধনার 
ক্ষেত্রেই লামাজিক আরাধনা-পদ্ধতির শ্বাঙাবিক তিত্তি 
স্থাপন করে। 


কি্ক দর্শনপাশ্ঈ পরমার্থবিষ্তার শান দখল করিয়| 
বমিবে, দর্শনশান্ত্রের এরূপ অভিপ্রার নছে) দশনশাস্ 


। আপনার নির্দিষ্ট পথে চলিয়1, গ্কীয় উদ্দেশা সাধন 


করিধে, ইহাই তাহার অভিপ্রায় । ০ উদ্দেশ্য কি ?-- 
না, যাহা কিছু মানুষকে উন্নত করিতে পারে, তাহার 
প্রতি অস্ুরাগ প্রদ্ণন কর।, তাহার সহায়তা কর! । 


স্হে প্রকৃত ধর্ম, যে ধর্খ ঘোবণ! করে--ঈখবর এক, 
সমন্ত মানধ-দাতি এক, তীর্বরিক বিধানের নিকট সকল 
আগ্রহ সমান, এখং এইকপে রাষ্টিক একতারও তম 
প্রস্বঠ করে) মে ধন্ম শিক্ষা দেয়--মানুষ শুধু অন্ের 
দ্বারা জীবন বারণ করিতে পারে না, মানুষ শুধু মাপনাব 
হর্পিগ-গ্রামের অধ্যেঠ--আপনার শরারের মধ্যেই আবদ্ধ 
; মানষের আম্মা আছে, স্বাধীন আযম্ম। আছে 
নগোমগডল-পরিব্যাপ্ত সদংখ্য লোক অপেক্ষা, এহ আমার 
মূলা সহঅগ্ুণে অধিক); এই জাবন পরাক্ষাস্থগমাত, 
জানের প্রকৃত উদ্দেশা স্থখ নহে, সোগাগা নক, পর্দ- 
মধাদ1 নহে ।খআত্মার ্বাপাই আজ্মাকে পংশোধন কপিতে 
ভঠবে, আাস্মার উন্ন(ত সাধন করিতে ইহবে।) লংসাদের 
কওব। সকণ পাপন করিয়। ঈশ্বপের দিকে আঅগ্রনর হহতে 
হত'ব। 

অত এব প্ররৃত ধশ্ম ও প্রক্কৃত দশনের যধো মৈত্রী 
বন্ধন, ঘুগপত স্বাভাবিক ও মাবশ্যক। স্বাভাবিক এক 
জন্য--উ ভ?য়ই নে সকল মত স্বীকার করে তাহার ভিত্তি 
একভ আবওখাক এই জগ্ঠ-উভয়ের দ্বারাই বিশ্বমানবের 
গ্রার ৩ মঙ্গল ১1বধিত এর শন ও ধন্মের মধ্যে পার্থক্য 
থা!কপেও উহার। পরনপর-ধিরোধী নহে। ধর্শ এবং দশ- 
নকে পরস্পর হহতে দক করিয়া! রাখা-একদেশদশী, 
মতাগ, ধর্দোন্ম9 * শিগের কাজ। কিন্ত যাহায। 


বাত 





৯ সনম সপ ৮ শী সি চি 
এ সপ বর 


ঈর্শনের কিংঘ! ধর্পের প্রকৃত অনুরাগী, তাহারা'দর্শন ও প্রকাশ, তথাপি এক নিরঞ্জনের নাম বিনা, হে দাদু; উজ্জ্বল 
ধর্মের মধ্যে ভে ন! খটাইয়। যাহাতে উভয়ে একজ সশ্মি . নাহি হয়। 





লিত হয় তৎপ্রতি চেষ্টা কর! তাহাদের একাস্ত কর্তব)। ২৫ 

কেননা, ধর্ম ও দর্শন প্রতোকেই আপন-আপন নির্দিষ্ট কধি য়হ আপা জাইগ! 

পথ অনুদরণ করিয়া, সেই একই লক্ষোর দিকে অগ্রসর কধি মহ বিসরই খর । 
কয়,--অর্থাৎ বিশ্বমানবের নৈতিক মাহাত্মা প্রতিপাদন ও কধি য়হ হছিম হোইগা 





সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করে| কধি রহ পাবই ঠৌর ॥ 


সমাপ্ত কবে এই “অহম্‌” যাইবে মিটিয়া, কৰে এই “পর” 
হইয়া যাইবে বিস্বৃত, কবে “এই”, (অহম্‌) হইয়া যাইবে 

হুক, কবে “এই” (অহম্‌) প্রাপ্ত হইবে ঠাই ? 

২ 
নৈন ন দেখই নৈনকে? 
দাদু। ংতর ভী কুছ নাহি। 
প্রথম অঙ্গ । সতগুরু দরশন কর দিয়া 
অরস প$স মিলি মাহি ॥ 

টি নয়ন নাহি দেখে নয়নকে, অন্তরেতেও কিছুই যায় ন 


দেবই কিরক! দরদ কা! ৷ দেখা; সদগুরু হাতে দিলেন দর্পণ, অন্তরেতেই মিলিল 


টুটা জোরই তার ॥ অবস, অন্তগেতেই মিলিল পরস 
(তিনিই ) বেদনার দেন আঘাত, তিনিই যুক্ত করেন ২৭ 
ছিন্ন তত্ত্রী। ঘট ঘট রামহি রতন হৈ 
২১ দাদু লট ন কোই ॥ 
দাদু সাচা হ্‌ মিলা ঘটে ঘটে বিদ্যমান রামরতন, 
সাচ। দিয়া দেখাই। হে দাদু, লক্ষ্য করে না কেহই। 
সাচাকো সীচা মিল! ২৮ 
সাচা রহাপমাই ॥ জবহী কর দীপক দিয়া 


হে দাদূ সাচ্চা যিলিলেন গুরু, সাচ্চা দিলেন দেখাইয়া। 
পাচ্চার সহিত মিলিলেন সাচ্চা, সাচ্চায় রহিলেন সমাহিত 


তব সব হুঝন লাগ । 
যখনই হাতে দিলেন দীপক, 





ূ 
| 
হইয়া । তখনই সবই যাইতে লাগিল দেখা । 
ইং ইন 
দাদ প্যালা €প্রেমকো। মনমালা তই ফেরিয়ে 
মারল মাতা ॥ দিৰস ন পরসই রাত । 
দাদু প্রেমরসের প্যালা, এই মহারসেই (স্বামী) মত্ব। তষ্ঠা গুরু বানা দিয়া 
৩ সহজে জপিয়ে তাত ॥ 
অমর অভয় পদ পাইয়ে 
| 
কাল ন লাগই কোই। |. * অলীম যখন অনীমরস পান করিতে চান তখন 
অমর অভয় পদ হও প্রাপ্ত, লাগিতে পারে না কোনো সীমার পাত্র চাই । আমার “অং” এই জন্য এক মহামূল্য 
কান (মৃত্রা)। বস্তু । এই “অহম্” প্যালা ছারাহ ব্রহ্ম বিশ্বরদ পান কারয়! 
দ পরিতৃপ্ত । 
অনেক চন্্র উদয় করই | 1 একের মধো অন্যের সমাহিত হওয়াকে ক “অরস”, 
্ঁ $ রঃ 
রিজ্লানাা অরস' হইলে কোন জ্ঞান ও রসই থাকে না; কিন্তু ত্রহ্গে 


এক নিরংজন নাম বিন ০৫০০৯৮১৮১১০ 
যত্ব। “পরস" অর্থ ত্রহ্মকে স্বাদে রসে সম্ভোগ করা; অন্যকে 
দাদু নহী উজাস ॥ স্পর্শ করা। ব্রহ্ম ও ভক্তে সমাধি ও সম্তে!গ একই সঙ্গে 

অনেক চন্ত্র কয়ে যদি উদয়, অসংখা হৃধ্য করে যদি | কী এক গভীর ভাবে সুদ্ষত। 
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কষ 








ললিপপ পি | এ ১ 
শপ *শ ন্‌ 
পি স্রা পা পাপ পপর 


মনমাল! সেখানে কর জপ, যেখানে দিবসকে নাহি নিহচল আসন বৈঠিকর 
পরখ করে রাত্রি! সেখালে গুরু দিলেন শুত্র, সহন্েই অকল পুরুষকা ধ্যান ॥ 
কর তাহাতে জপ। সদগ্তরু করিলেন মনকে ফকীর, কহিয়া বুধাইলেন 
৩৯ জান, (মন এখন ) নিশ্চল আসনে বসিয়া, € চলিয়াছে ) 
মম মাল! তর্থ ফেরিয়ে অথও এক পুরুষের ধ্যান । 
প্রীতম বৈঠে পাস। ৩৫ 
অগম গুরুতে গম ভয় মন ফকধীর এসে ভয় 
পায়া নূর নিবাস ॥ সত গুরুকে পরসাদ । 
মন মাল! কর সেখানে জপ, যেখানে প্রিয়তম বসি- জইকা থা লাগা তহা 
স্সাছিল পাশে; গুরুর রুপার অগম্য হইলেন গম্য, ছুটে বাদ বিবাদ ॥ 
জ্যোতিন নিবাস গেল পাওয়া সদগুরু প্রসাদে মন হইল এমন ফকীর, যে সে 
১১ যেখানকার সেখানেই রহিল লাগিয়, ছুটিয়া গেল বা 
মন মালা তহঠ্‌ ফেবিয়ে বিবাদ । 
আপই এক অনংত | রি 
সহজই সে! সতগুরু মিলা 
ন1 ঘর রহা না! বন গয়! 
ুগ যুগ ফাগ বসংত॥ না কুছু কিয়া কলেস। 
মন মালা কর সেখানে জপ, যেখানে আপনিই একা দাদু মনহী মন মিলা 
অনম্ত। সহজই মিলিয়াছেন সেই সদগুরু,_-( অতএব সদগুরুকে উপদেশ ॥ 


না রহিল ঘরে, না গেপ সে বনে, না কিছু করিল সে 


মিলিয়া গেল ) যুগ যুগ ফাগ ও বসন্ত উৎসব । 
| ক্রেশ। হে দাদু মনেতেই মিলিয়! গেল মন, সদ্‌খ্কর 


৩২ 


মন ফকীর সতগুর কিয়া 
ক্কহি সমঝায়া গান । 


অস্থরেই চলিল দাদু অস্তরেই ( গুরুর) উপদেশ। 
বাহিরে খুঁজিয়া মরে পাগল, জটায় বাঁধিয়া কেশ। 
৪8৭ 
দাদু পরদা ভরমকা 
রহ! সকল ঘট ছাই 
দাদু ভ্রমের পত্পদা সকল ঘটকে রহিয়াছে ছাইয়া |). 


সতগুরু মালা মন দিয়া এমন উপদেশ । 
পৰন স্থরতিসো পোই ॥ রঃ 
বিনা হাত নিস দিন জপই অহ লিশি লাগা এক সে 
মরম জাপ য়ে! হোই ॥ সহজ গুর়ত রস খাঁই। 
সতগুঞ মালা দিলেন মন, (সাধক) গাখিল তাহা পবন অহসিশি লাগিয়া প্ছিল এফেরই সঙ্গে, সম্ভোগ 
সুরতি * দ্বারা; বিনা হাতে নিশি দিন চল্য়াছে জপ, 'করিতে লাগিল সহজ স্থরতি রস। 
এমন করিয়াই হয় মরম জাপ। ৩৮ 
টি ভীতরি সেব' বন্দগী 
মন ফকীর মাহৈ হু! বাহর কাছে জাই ॥ 
ভীতরি লীয়া ভেখ। ভিতরেই সেব! ভিতয়েই প্রণাম, বাছিরে যাইৰ 
সবদ গহইগুরুদেৰক! কেন? 
মাগই ভীখ অলেখ ॥ 1 | ৩৯ 
অন্তরের মধ্যেই মন হইঙগ ফর্কীর, ভীতরেই লইল দাদু মংযেহী চলা 
দীক্ষা । গ্রহণ করিল গুরুদেবের শব্দ, অলেখ মাগিল মংবেহী উপদেল। 
ভিক্ষা | বাহর ৃঢহি বরাবরে 
৩৪ জটা বধাম্নে ক্ষেস ॥ 





* সুরতি বলিলে প্রেম, আনন্দ, স্র্তি ও শৃঙ্খলার 
একটা গভীর সমাবেশ বুঝায়। 

+ অলেখ যাহা! বর্ণনা করিয়া রেধায় লেখায় বুঝান 
বায় না। 


৪২" তাস্ত্ববোধিনী পত্রিক! ঠর্িসউিউিটি 


পু পালি নিপা পপ ্ 
৪৯১ 
মন লেই মারগ 'মুল গহি 
সতগুরূকোঁ পরমোধ 1 














স্বামীকে চাহিবে না আমার অন্তর, সেটা আমার স্বার। 
হইতেই পারে না। 


শপ শশপিিনপাপাসপা রা বারা এ জার আক চি 
পপ আপি পাটা পাপ পাপী পাকশী তিশিসপোপিিউ কপাট পাকা পলি এ আল 
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মনকে পথে লইয়া মূল গ্রহণ করিয়া সদ্গুরুর প্রবৌধ কট কী ঠাহ রঙ্ৌ কহ 
(লাভ করিয়াছি )। তন কী ঠাহর তৌন। 
৯২ জীকী ঠাহর জী কহো 
এতা কীজই আপর্তে গান গুরুক1! পৌন ॥ 
তন মন উনমন লাই। “আমির* আশ্রয় বল “আছি”, (১) তনুর আশ্রয় 
ংচ সমাধি রাখিয়ে “তাক, (২) “জীবনের” আশ্রয় বলে “জীবন” ) (৩) 
দূজা সহজ সুভাই । এইজ্ঞান গুরুয় নিশ্বাস । (৪) 


আপনা হইতে এতটুকু কব যে. তন্থ মন কর উদ্মানা, ৪৮ 


পঞ্চকে কর সমাহিত , (তা হইলে ) দ্বিতীয় (যে টুকু পোনেসেতী বৈ ক্যা 
হইবার ) সহজেই ( তাহা ) উঠিবে প্রকাশিত হইয়া । মরই ঘনকে ঘাই। 
৪৩ দাদু কাটি কলংক স্ব 
জহবণাতে মন উঠি চলই রাখই কণ্ঠ লগাই ॥ 


ফেরি তগ্াহী রাখি ॥ 
যেখান হইতে উঠিয়া যন চলে, আবার সেখানেই 
তাহাকে দেও রাখিয়া । 


সোৌনাব সঙ্গে কি শক্রতা যে ক্রমাগতই তাহাকে 
মাবিতেছে ভীষণ হাভুড়িব আঘাত। সব কলঙ্ক কাটিয়া 
দাদু তাহাকে রাখে কগে। 
৪৭ 
পানী মাঠে বাখিবে 
কনক কলংক নজাই। 
দাদু গুরুকে জ্ঞান সৌ 
তাই অশিনিমে' বাতি ॥ 


৪৪ 
তনহীসেৌ মল উপজঈ 
মনহী সৌ মল ধোই ॥ 
মন হইতেই মল হয় উৎপক্জ। মন দিয়াই কর জ্াহা 
ধৌত। ও 


৪৪ জলের মধ্যে রাখিলে যায় না কনকের কলষ্ক, হে দাদু, 
ঘর তবর ঘট কোল্তু চ্কাই ঃ গুফয় জ্ঞানদ্বারা তাহাকে অগ্রিতে কর দগ্ধ । 
অমী মভারস জাই ॥ শি 





চি 


ঘবে ঘবে চলিয়াছে আকারের ঘানী, অমৃত মহীবস 
চলিয়! যায় বহিয়া 1* 


সা চা এ “০ ০৮০০৯৯০্তর 
শিপ পাপ শী পাপা পাশপাশি 


১ “আমির” মূলে একটি অথগ্ড “সন্ত! বিবাজমান | 
সেই অসীম “সত্তার” উপবেহ “আমি প্রতিষ্ঠিত। “মহম্‌' 
ও সেই সত্তা মধ্যে একটি সজাতায়ত্ব আছে। 
সত্তা এই অহমেরহই বিরাট স্বরূপ। 


২ সকল “আকাব” ও “ধস্তর মুলই এক মহাখস্ 

আছে। ব্রহ্ম যদি “বসত” না হইঠেন তবে বস্তব মূল 
কোথায় ? “ত্রঙ্গবস্ত'? ভভঠেই সকল থণ্ড বস্তু তরঙ্গিয়া 
উঠিতেছে। সকল লহবীব মুলে যেমন একটি স্তব্ধ 
সমুদ্র বিদামান তেমনি সকল তবঙ্গায়মান আকার ও 
বস্তুর মূলে এক স্তব্ধ গভীর মহা'আকাব ও মহাবস্ত বিপ্লা্জ- 
মীন। বস্ত ও ব্র্গবস্ত সজাতীয়। 
৩ *জীবনেব” মূলে একটি “মহাজীবন” আছে । 
সেই এক ব্রহ্মজীবন হইতে সকল জীবন তরঙিয়া 
উঠিতেছে। উভয় জীবনই এক জাতীয়, ইহারা উভয়েই 
অহমের এপিঠ আর ওপিঠ । 

৪ এইযে জ্ঞান ইহা কৃত্রিম বা উৎপক্স জ্ঞান নকে। 
নিশ্বাস যেমন গণীর জীবনের প্রতিক্ষণের উচ্ছাস ও 
চিরস্কন জীবনের গ্রতিক্ষণের যাক্সী, এই জ্ঞানও তেঙ্গনি 
মছ গুরুর মহাজীবনজ্ঞানের একটি স্বাভাবিক উচ্ছ 1 ৪, 
নিত্য সাক্ষ্য 1 


৪৬ 


সাহিবকো। ভাবই নী 
পো হমাত জিনি ভোই। 
৯ বন্ধ অথগ্ডাম্বাকে নানা আকারে পরিণত করিয়া, 
অথণ্ত বিশ্বকে সীগানদ্ধ করিয়া, একটা প্রয়াস সঞ্চার 
কবিয়াছেন। ব্রহ্ম পুর্ণানন্দভরে রস সম্ভোগ করিতে 
চাঙ্তেন , অথচ অন্লীমতায় ও অনন্তের মধো নাই কোন 
বূস। তাই তিনি আকার ও সীমার মধ্যে বেদন! «বেগ 
গতি ও নিপীড়ন সঞ্ধার করিয়া, অসীম সিদ্ধুর অস্তব 
হইতে অধূত মহারস মন্থন করিয়া লইতেছেন | ঘাঁনিতে 
যেমন গতি বেগ ও নিপীড়ন থাকাতে অন্তনিহিত €প্সহ- 
রসটি নিসান্দিত হইয়া! চলিয়াছে, তেমনি আকারে ও 
গতিতে একট নিতা অমৃত মস্ন চলিয়াছে। তাই গ্রহ- 
চন্্র-তাঁবার গতি হইতে গুষ্কপত্রপতন পধ্যস্ত অর্কবিধ 
গতিঠ একবারে অনুতের প্রবাহ ছুটাইন্ী চলিয়াছে। 
নিশাষ প্রথ/দ ও সর্ধবিধ চেষ্টা ও আকার একেবারে 
অনৃত্যধ 1 অজত্র নির্ধরিত করিয়া চলিয়াছে। 


সেহে 
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শেক কাশী সম ছিপ লা পি জা লা 











$* ৫ 
তৌ দাহ ফ্যা কীছিরে বৈদ বিচারা কা করই 
বুবী বিথা মনমাহি' | রোগী রহই ন সাচ॥ 
কি করিবি তবে দাদু, নীচতার ব্যথা যে মনের মধ্যে । বৈস্ত ঘেচারা করিবে কি, রোগীই রহিল না! সাচ্চা। 
৫৯ €৮ 
ভু মেরা হৈহউ তের! হে দাদু অবিচল মংত্র অয় মংজ্র অভয় মং রাম মং 
শুরু দিখ কীয়া মংত। নিঅপাব। 
(ছঃ ১) সজীবনিমংজ সবীরজ মংত্র সুন্দর মংআর শিরোমনি 
তুমি আছ আমার, আমি আছি তোমার , গুরু শিষ্যে | মং নির্মল মংব্র নিরাকার ॥ 
( পরিপূর্ণ) করা গেল এই মন্ত্র। অথ মংত্র অকল মংত্র অগাধ মংত্র অপার মঞ্ত্র অনংত 
৫২ মংর বায়া। 
দাদু সাচা গুরু মিলই নুর মংক্র তেজ মংর ঞ্যোতি মং গ্রকাশ মংত্র পরম 
সনমুখ পিরজনহাব ॥ ত্র পায়া ॥ 
ছে দাদু, সাচ্চা! গুরু যদি মেলেন, তবে সশ্ুখেই স্থজম- উপাদশ দিখায়া | 
কর্তা। ৃ হে দার্দু, অবিচল মন্ত্র, অক্ষয় মন্ধ, অভয় মন্ত্র, প্রেম 
৩ (রাম) মজ__নিজেব সাব। সঙ্জীবনী মন্ত্র, সবীর্ধ্য মন্্। 
আপ সবাবথ সব সগে | সুন্দৰ মন্ত্র শিশরামণি মনত, নিশ্মল মঞ্জু -নয়াকার। অলক্ষা 
প্রাণ সনেতী নাহি ॥ মন্ত্র, অথও মন্ত্র, অগাধ মন্ত্র, অপার মগ্্র, অনস্ত মন্ত্র -বিরা- 
আপন স্বার্থে সবাই হয় আপন, মাক্ট প্রাণের জিত। 
প্রোমক। দীপ্তি মন্ত্র, তেজ মন্ত্র, জ্যোতি মন্ত্র, প্রকাশ মন্ত্র, পরম 
রি মনত পাহলাম । 
স্মথক সাথী জগৎ সব উপদেশ (যে লান্ত করিয়াছি তাহা) দেখাইয়া 
টি ৬ হা ডি ৷ দিণাম ( জীবনে )1 
দাদু সত গুরু হোয়।॥ ৪ 


স্থাখব সাথী জগৎ, ছুঃখেব সাথী নাই কেছ। হে 
দাদু দুঃখেব সাথী ম্বামী, তিনিই সত) গুরু | 





দাদু সবহী গুরু কিয়া 


৫৫ ূ পণ্ড পংখী বনরাই | 
দাদুকে ছুক্গা নহী হচ তত্ব গুন তিনিমে 
একৈ আয্মারাম ॥ মনহী মাহি খুদাই ॥ 
দাদুব দ্বিতীয় কেহ নাই, একই আত্মা ও রাম। হে দাদু, সকলই করিয়াছেন গুন _-পণ্ত, পক্ষী, ধন: 
৫৩ 2, ০8485884062555845 ঠা 





স্থরজ সম্মুখ আরসী সেরা করেন। সুর্য যথাকাল প্রতিনিপনত সব্ববিধ সেবা 


পাৰক কয়া প্রকাস॥ কাব। অগ্নি সর্বত্র আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়। যথার্থ 
দাঁদু সাঈ' সাধুবিচি উতোব মত সর্বদা কাছে কাছে থাকে 9 প্রয়োজন হইলে 
সহজহি উপজই দাস। প্রবল শকিতে সেবা করে। 


স্্্য (তাহার) সন্বথস্থ দর্পণ, পাবক কবিল (তাঁহাকো) অগ্নি ও স্্য তাগার যথার্থ সেবক “শিবক্প:ক ই” 

প্রকাশ। হে দাদু, (আমার ) স্বামী সাধুর মধ্যে সহজেই ; প্রকাশ করে। সাধুর মস্তরেও তেমনি 'শিবস” দাস হইয়া 

রতেছেন 1 আগত 

ৃ ১০০০৪ সরা দীপ্ত, সদ প্রচ্ছন্ন, সদা সক্ষম ঘসেবক । সাধকের 
---1 সেখাটি তাহারই “শিবম্” কূপের দর্পণ | 


* সেই নিরগ্রনের কল্যাণন্প নানা ভাবের সেবায় অগ্নি ও হুর্ধ্য যেমন আপনার জন্ত সকল জ্বালা রাখিরা 
জগতে দেখা দিগাছে। সেই “শিবম্‌'” আপনার সেবা | সংসারে দেন । জ্যোতি ও প্রাণ, “শিবম" তেমনি মকল 
কুধ্যের মধো অগ্নির মধ্যে প্রকাশিত করিয়া তুলিতেছেন। | সংগারে অমৃত বিতব্রণ করিয়া! আপনি রাখেন জাল। । পরে 
যেখানে তিনি "শিখম্” সেখানে তিনি দাস হইয়া বিশ্বকে | এন্প ভাব আরও পাওয়া! যাইৰে। 


সপ 





পারল 








রন 
্রপস্প্প বারি 


ঝাণী। পঞ্চ তদ্য ও তিন গণের মধোৌ এবং সকপের 
মধোই যে পরমাত্মাই অধিষ্ঠিত )% 
৪ 
জে পর্লী সত শুরু ফহা 
| মৈনস্ট দেখা আই। 
ভরস পরস মিরি এক রস 
দাদু বহে সমাই ॥ 
সদ্‌ গুরুর যাহা আদি বাণী, নয়নেও তাহাই আসিয়া 
দেখিলাম । | 
অরস পর 1 মিলিয়! এক রস, দাদু রহিল তাছাতে ' 
সমাহিত । 


৯০০৮৮ শপ জি ও লিক আর জাজ? ক ০ পা ৪ এ প্র +$৭-- ৪ 


লাশ 


শুক্ষিতিমোহন সেন। 
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* গুরুই সব বিশ্ব বচন! করিয়া তাহাতেই অধিষ্ঠিত 
আছেন। অথবা সমস্ত বিশকে তিনি গুরু করিয়া দিয়াছেন, 
ফাব্ধ সর্ধন তিনিই সমাহিত আছেন। তিনি পশু পক্ষী 
বনরাজা পঞ্চতত্ব ও তিন গুণ ও সমস্ত জগতের মাধ্য 
অধিষ্ঠিত থাকিয়। ক্রমশ: আমাক চেতনাকে প্রবুদ্ধ কবিমা 
আনাকে তিনি দীক্ষা পিয়াছেন। 

এই ছুই প্রকার অর্থই হয়! 
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জান। 
সম্পাদক অঙ্থশয়ের বাটিতে গচ্ছিত 
আদি-ব্রা্পমাজের মূলধন বাবৎ 
ছুই কেতা গবর্ণমেন্ট কাগজ 
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গমতী গ্রতিভ। দেবী ৯ ৩৯ * _; শ্ীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যাত় ১৬৭/৩ 
১০৬৩, টিটি 


বিজ্ঞাপন । 
আগামী ৯ই আষাঢ় শণিবার রাত্রি পাড়ে সাতটার সময় তবানীপুর ব্রাক্মসমাজের উন- 


বষ্টীতম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে । 


শ্চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় । 
সম্পাদক। 
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২ 1) 1 


১৮৩৩ শক্ক 


পা জা হ্বামিশুলঘ আনলীকান্মল লিলা লীপ্পজিহ বঙ্গনধ্্গল | লন নিখ ক্াললালনা জিন ক্বলন্নলিজয়শর্্ানীহাছিনী এম 


নচ্জন্যাদি লক্মলিযন্ন লগ্পাম্মঘ লঙ্গমিণল ভ্সগলিলধূদুষ দৃত্থলমালমকিলি। 


আহ্লিঙ্গলত্িধাজ্ব ললানলি | 





বেদাজ্বাদ | 
এথম প্রপাঠক। 


পবিচয় | 
২। 


পুর্নে বলা হইবাছে যে, প্রধান উপনিমত  শুলিব 
কাটিকা শই বাঁশের অন্তর্থত। অবিকাণশত বপিলাল 
কাঁপণ এই ঘ, ণক্ধপও প্রান উপনিষৎ আছে, যাহ 
শ্গণেব মধ্যে নহে। ঈশোঁপনিষত আাঁক্ষাণল অস্ত- 
গত নহে ইভ! মন্্েব অন্তর্গত , শুরু যহুর্বেদেব বাজ 
সনেগি সংহিতাব চতাবিষ্ণ অধাঁয়ই ঈশোপনিষৎ। 
&$সহিভান পূর্ববন্তী উনচলিশট অধ্যায়ে কম্ম আলো 
চিত ভওয়াঁয় তা! কন্মকাঁ, এবং শেষ অধারটিতে 
জ্ঞান আলোচিত ভওয়াঁর, তাহ জ্ঞান কাণ্ড । কর্ম কাণ্ড 
ও জ্ঞান কা এই ছুই ভাগে বিভক্ত বেদেব এখান অস্ত 
বা শেষ কাই এ উপনিষৎখালা হওয়ায় তাহা বেদাস্ত 
শান গ্রহণে ফোন বাঁধা নাই । 

আধাব এইরূপও উপনিষত আছে, যাহ! মন্থ ব! ব্রাঙ্গণ 
কাহাবই মধ্যে নহে; যেমন গর্ভোঁপনিষৎ। এই জাহীয় 
উপশিষদেন অস্তিত্ব নাঁ মন্থর ন। ত্রাঙ্ঘণে পাওয়া যাঁণ। তথাপি 
এই সমুদয় গ্রন্থ উপনিষ্নামে প্রচলিত আছে? উহাঁৰ 
কারণ আর কিছুই নঙে--পুর্বে এপ একটি সময় 
আসিয়াহিল, যখন উপশিষদের ন্যায় আধাম্সিক 
বিষয়পূর্ণ কোন গ্রন্থ বচিত হইলেই তাহা উপনিষদের 
ন্যায় বরপিয়া উপনিষৎ-নামে প্রসিদ্ধ হইত। পাঁণিনিব 
একটি স্ুত্রেও আমর! ইহার পরিচয় পাই যে, উপনিধদেব 


থজবয নখ শানাজললা 


লঝ্মিল্‌ দীতিদাতয সিমন্দা লাশলত্ শহদানললীজ 1” 











নাাণর9 উপনিনং বিঘা খাত ভিত । * সগযে 
সননে সনন্ত সাভিচোই এক এক জাতীয় গ্রদ্বে অহ্মনাণ 
অননন গঙ্ক সাত হম উপনশিসদেশ অন্রকবণে যেদধপ 
উপশিষং ব্চিত হইত, বাঁধধণের আমৃকলণেও সেইবপ 
বান্ষণ বাঁসত হইয়াছিল, এই সকল বাঙছন অন্থতাঙ্গণ 
বগিশা খ্যাত উপবেদেব নান গ্রচলশিত আছে। 
পুবাঁণেন অনুকরণে উপপুবাণেন উৎপত্তি প্রসিদ্ধ । 
কপিদাসের মেঘদ্তেব অন্রকলণে হত“ সদুত,পরঙ্গদু্ 
ইত্যাদির, বচনাঁও বিদ্বংণীজে অধিদিত নছে। এটকাপে 
রঃ জামে এম বড উপশিষৎ চিত হইয়াছে । কালা প- 
শিষত,* তাঁষোপনিষত্, গোপাঁলভ্রাপন্ছ্যপ 
না নিষৎ হত্যা লাত্ন পবধন্তী কালে কতকগুলি সাশ্ত 
দাঁগিক উপনিষদেবও সষ্টি হইছে । এমন কি, মহম্মদ 
ধন্দ্নত লইমাঁও উপনিবহ বচিত ভইযাঁভি। গক্ঈট উপ 
ৃ নিষতখালিব নদ অগ্ভোপনিষতৎ। ইহা কয়েক পরক্তি 
মার । আদশ স্বরূপ ভাঁহাব শেষটুকু উদ্বাঙ্গত হইতেছে £ 
ূ «আলা পৃথিব্যা অন্তবিক্ষং বিশ্বব্ূপং ধিব্যানি ধত্তে, 
| ই ইল্লে বকণো বাজী পুনর্দছুঃ। ইশ্লাকবন ইল্লাকবব 
৷ ইল্লল্লে ন্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইলঙ্প। অনাপিন্বরূপা আধর্গী 
| শাখা । হ ী জনান্‌ পশুন্‌ সিদ্ধ।ন্‌ জলচরান্‌ অতুষ্টং 
। কুক কুক ফট । অস্থর সন্ভাবিশী” হ' অল্পো। রসুবমহম্দ- 
বক" বনগ্য অল্পে অন্ন ইরলেি ইললল্লঃ 1” 
| এঠং সম্বন্ধে আরু কিছু বলিতে হইবে না, 
« “শিবিকোপনিষদ্ী বৌপম্যে”--পাখিনি, ১০৪ ৭৯) 
ইভাব ণকটি উদাহবণ “উপনিষত রূতা,” বৈয়াকবশখিকগণ 
ইাঁণ অর্থ কবিবেন--'উপনিষৎ প্রন্থেব ন্যায় গ্রন্থ 
ক্যা ॥ 


স্পা পীলিসি 


এই 








৪৮ তত্ববে ধি নী পঞ্জিকা ১৮ কল্প, ১ ভাগ 


উপমিবৎখামি কিরূপ তাহা এইটুকু দেখিলেই স্পষ্ট | অগ্রে একই অদ্বিতীয় সই ছিল 1” এস্থানে দেখা যাই- 
জান! যাইবে । উপনিষৎখানির শেষে লিখিত হই- | তেছে যে, আরুণি অদহাদ খণ্ডন কবিয়া সাদ স্থাপন কবি" 
্বাছে যে, হী মন্ত্র আর ুক্ত৮' অর্থাৎ অথর্ববেদেব ) তেছেন। এরূপ অন্য দৃষ্টাত্তও বিরল নহে । 
সন্তু । 'আবার উপনিষৎ সমূহের স্থানে স্থানে এরূপ গন্তীব বা 
এই জাতীয় উপনিষখকে লইয়াই উপনিষদেব সংখ্যা, ৃ জটিল কথা আছে, যাহার সাবতত্ব সহজে বুঝা যায় লা 
উনিযাছি, ছই শতেবও উপরে উঠয়াছে। কিন্ত মুক্ত- জবা একক্গন একফবপ ও অপর জম আর এককপ বুঝেন । 
কোঁপনিষন্নে ১০৮ একশত আটখানি উপনিধদের লাম কেহ কোনো উপনিষদেব এক কথা দেখিয়া তাহাই এক 
বীত্তিত হইয়াছে । এবং তৎসমুদয় মুদ্রিতও হইয়াছে । গাঁন প্য মনে কবেন, এবং অপর উপনিষদ তৎসন্বদ্ধ 
ইতাঁদের মধ্যে ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুগুক, মাওুষ্ক্য, বিভিন্নজূপ মত দেখিরা ঠাহা অগ্রাহা করিতে সঙ্কুচিত 
তৈত্তিবীয়, উততবেষ, ছান্দোগ্য, ও বুহদালপ্যক এই দশ হন না। স্বরণ উপনিষদেব খধিগণেব যে শক্তি বাঁ স্বাধীনতা 
খানি উপনিষৎ সুপ্রসি্দ ও প্রধান , শ্বেচাশখবতৰ ও হিল, তাহাদেব পববন্তী লোকগ্রণেব সেরূপ শর্কি বা স্বাধী- 
বৌবীতকি উপনিষদ্ড উপাদেয় ও অতি প্রানাণিক। : নতা ছিল না। পুর্ন্বতন খধিগণ স্বাধীনভাবে স্বশক্তি প্রভাবে 
এ্ত্তিনন আথক্রাণ (অঞ্ধৃং অথর্ব বেদীয়) বলিয়া যাহা স্পষ্ট দেখিতে গাইতেন তাহাই গ্রহণ কবিতেন, 
প্রচলিত অথনর্ধশিখা হইতে হণ্স পর্য্যন্ত বত্রিশ খালি তাহাই তীহাব নিঃসক্কোচে উপনিধদে স্থান এপ্রদান করিয়া 
উপনিষৎ পূর্বোক্তগুলিব সঙ্গে কোন গুণেই সমান না ছেন, ইভাতে অপর খধিব মন্রেধ সহিত বিঝোধ্‌ হইলেও 
হষ্টলেও ইহাঁদে মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক ভাঁল কথা । তাহা তাহাবা গ্রান্য কবিতেন নাঁ। কিন্তু পরবর্তী জন- 
আছে, এবং সেই সকল কথ] বিশষ প্রণিধানেব যোগা | : গণেব তাদৃশ শক্ত হিল না, ইহাবা। পৃৰ্ববন্তিগ:প্ব পদাক্ক 
অনেক স্থানে সংক্ষেপে সার কথাঁও ইঠাঁদের মধো সপ্নি অন্থুদবণ কবিঘা চলিতেন, এরং এ মন্তুসবণ কবিতে গিয়া 
বেশিত দেখা য় । প্রধান প্রধান আঁচার্যাগণও সময়ে সায় কাভা'কগ পবিত্যাগ কবিতে পাবিতেন না। তীাহাবা 
এই সকল উপনিষদেব মধ্যে কোন বোন খানিব বচন | সকলবেই দনান ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কেননা, 
উদ্গত্ত কবিয়ছেন। পূর্বববপ্তিগণেব পবম্পবের মধ্যে একেব অন্য।পেক্ষায লবৃত্ব 
অবশিষ্ট উপনিষদ গুলিব মধ্যেও স্থানে স্থানে উপাদেয় | বা গুরুত্ব বা প্রামাণ্য অগ্রামাণ্য পির্ণ় কবিতে তীহাবা 
বাক্যাবলী দেখা যাঁয়, এবং অনেক জ্ঞান্বা ভকও আছে। | পাবন না? এই জন্য পববপ্তিগণকে সমস্ত উপনিষৎকেই 
এই জন্য প্রতিহাসিকেব এ গুলিও একেবাবে পরিত্যাজ্য | প্রনাঁণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইগাছিল। 
নঙ্কে। ৃ ূ কিন্ত ইহাতে মতদ্বৈধের নিবৃত্তি হইল নাঁ। কথায় 
পূর্বব্ত সুপ্রসিন্ধ প্রাচীন মুখ্য উপনিষদ গুলি সমস্তই । সমস্ত উপনিষৎকে প্রনাণ স্বীকার কবি”লও কাজে অনেক 
ঘে একজন খবিব দবাবা দুষ্ট হইযাস্ছ, তাহ নহে, এবং : বাধা উপস্থিত হইল, কেননা, বিভিন্ন বিভিন্ন উপনিষদে 
এক এক খানি উপনিষদেবও সমগ্র অংশ যে একজনেবই | িভিন্ন বিভিন্ন রূপ মত রহিবাঞছে অথবা প্রতীরমান হই 
দুই তাহা ও বলা যায় নাঁ। যেমন খগেদে বিভিন্ন বিভিন্ন ; তেছে। এই রাধার নিষ্পত্তির জন্যই তাহাদিগকে এ 
খষিব সুক্ত সমূহ একত্র সমাঞ্ত হইয়াছে, এই উপমিষদ্‌ ; সমস্ত উপনিবদে মধ্যে একটি এঁক্যের অনুসন্ধান কবিতে 
গুলিও সেইরূপ হইতে পাবে ) কোলে! বোঁনো খানি বা: হইয়াছিল । যদিও বস্তত টপনিধদে স্থানে স্থানে ভিন্ন মতই 
এক জনেরও হইতে পাষে 1 এই গন্য বিভিন্ন বিভিন্ন উপ- | রহিগাছ, তথাপি তাহারা সমগ্র উপনিধদের প্রামাণ্য রক্ষা 
নিষদে বিভিন্ন বিভিন্ন কথা দেখিতে পাঁওষা যাঁর । আবার জন্য এ ভিন্ন ভিন্ন মতকেই সমন্বয় করিতে উদ্যত হইলেন । 
এবপও দেখা যান যে, কোনা স্থানে একটি মত খণ্ডন ; তাহারা তজ্জন্ক সমস্ত উপনিষৎ লইয়াই মীমাংসা! বা হিটার 
করিনা আব একটি মত স্থাপিত হইয়াছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ | করিতে ল।গিলেন, এবং সেই মীমাংসা বা বিচারের ফলই 
ছাণন্দাগ্যোপনিষদেব (৬ ২-১ ২) শ্বেতুকেতু ও আঁকনিব উত্তর মীমাংসার আকার ধাবণ করিয়াছে! 
সংবাদ উল্লেখ করিতে পাঁনা যাষ । আরুণি বপিতেছেন _ বন্ধ সম্বন্ধেও মততৈধাদিনিবারণের জন্ত ধখন কন্ম 
“হে সোম্য, গ্রে ইহা! একই অধ্িতীদ্ধ সংই হিল; কিন্তু | প্রতিপাদক শ্রুতিবচন গুলির মীমাংসার প্রয়োরন হয়, তখন 
তথ্ধিষয়ে কেহ কেহ বলেন ?য, অগ্রে ই» একই অদ্বিতীয় | তাহারই ফল স্বরূপ পুর্ব মীমাংসার উৎপাত হয়। 
অসৎই ছিল, এবং অনৎ হইতে সং জাত হইয়াছে ।* | বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাও ছুই ভাগের মধ্যে কর্মকাণ্ড 
'আরুণি এই বলিয়া শ্বেতকেতুকে ুনবায় বলিতছেন-_- | পূর্ববর্তী বলিয়া মেই কর্ণর্নীমাংসাকে পুর্ধঘ ষীমাংসা, 
“কিস্ত ছে সো্য, কি প্রকারে ইহা হইতে পারে? কি | এবং জ্ঞানকণ্ডি ভাহার উদ্ধয় বা পরবর্তী হওয়ায় 
প্রকারে অসং হইতে সং জাত হইনাহিল? হছে গোম্য, তাহার নাম উই ত বমীমাংলা হইয়াছে। পূর্ব মীমাংসার 





পি 





গুণেতার নাঘ বৈ মিনি, এবং উত্তর মী মাং সার প্রণে- 
তার নাম ব্যাস বাবা দরায়ণ। এই জন্য সাহাদের 
মাঁমে যথাক্রমে পূর্বমীমাংসাকে জৈ নিনি তত্র, এবং | 
উত্তর মীমাংগাঁকে ব্যাসনৃত্র নামে উন্লেথ ঝরা ভয়। 
পৃর্বমীগাংসার কর্কাঁণ্ড বিচারিত হওয়ায় তাঁহাকে কব 
মীমাংসা প্রভৃতি নামেও অভিভিত করা যাঁয়। এইব্প 
উত্তর মীগা'সাঁয় বন্ষতত্ব বিচারিত হওয়ায় ইহাকে 
বরন্ধমী মাং সাও বন্ধ স্থ স্ব নামেও উল্লেখ করা হইয়! 
থাকে । বেদান্ত অর্থাং উপনিধদেব তত্বসমূ ইহাতে 
শুত্নেরূপে উপনিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইঞ্নার অপর নাঁম 
বেদাস্তহত্রে। 

বেদাস্তশত্রে মোট ৫৫৫টি হু আছে । এই স্ুত্রগুলি 
চারি অধাঁয়ে বিভক্ত, এবং এই প্রত্যেক অধ্যায়েরই 
এক-একটি পৃথক পথক্‌ নান আছে, এবং নামগুলি 
সেই সেই অধ্যায়র প্রতিপাদিত বিষয়গুলি চিত 
করিয়া দের়। তী নাৰ কয়েকটি যথারুমে সমন্ধয়, 
অবিরোধ, সাধন, ওফল। সমন্বয় নামক প্রথমা 
ধ্যায়ে বিবিধ শ্রুতিবাঁক্যেব রঙ্গে সমন্যয় এাদর্শিত হই 
কাছে, অবিবোধ-মানক দ্বিতীয় অধায়ে বেদান্ত সমন্বয়ে 
নানাবিধ মত ও শর্তিব বিরোধ পন্জিত ভইয়াছে, সাধন 
নামক তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধন বর্ণিত হইয়াছে, 
এবং শেষ ফল-নামক চতুর্থ অধ্যায়ে মুক্তি প্রভৃতি 
নির্নীত হইয়াছে । এক-একটি অধ্যায় আনার চারি 
চারি অংশে বিভক্ত, 'এই অংশ সমুদয়কে পাঁদ বলা হয়। 
আঁবাঁব প্রত্যেক অধ্যায়েই কতকগুপি করিরা মধি করণ 
অর্থাৎ প্রকরণবিশেষ আছে । সমগ্র গ্রস্থে মোট ১৯২টি 
অধিকরণ আছে। প্রত্যেক অধিকরণই কতকগুলি স্বর 
লইয়৷ র্চিত। অভিজ্ঞগণ অধিকরণের লক্ষণে বলিয়াছেন 
যে, প্রত্যেক অধিকরণেই এই কয়টি অংশ থাকিবে ১-- 
যথা, বিষয়, অর্থাৎ বিচার্ধা বস্তু, যাহার বিচার করিতে 
হইবে) সংশয়, জর্থাৎ সেই বিষয়টি কি জন্য বিচার্যয, 
তাহাতে কোন সংশয় আঁল্ছ কিনা, যিনা! থাকে, 
তবে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন থাকে না, অতএব 
তাহাতে কি সংশয় আছে, তাহা অবশ্য প্রদর্শনীয়। 
পুর্ব পক্ষ, অর্থাৎ লিগ্ধান্কেক্ধ বিলোধী তর্কের উপস্থাপন, 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলগ্বায তর্ব; উত্তর, অর্থাৎ ৰ 
পূর্ধপক্ষ খণ্ডন করিয়া! সিদ্ধান্তের স্থাপন ; এবং নির্ণয়, | 
বিচার্য্য বিষয়েব তাৎপর্য্য প্রদর্শন | 

উপনিষৎ সমূহের তব্বিচারের জন্য ব্রহ্মহ্থত্রই একমানর 
গ্রন্থ; ব্্ষকৃত্রেই উপনিষদ বাক্যসমূহ ্াকাুসারে 
বিচারিত হইয়াছে! এসপ্বন্ধে এপ অপর কোনো! গ্রস্থের 
নাম এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাঁওয়া যাঁ লাই। এ গ্রন্থ রচিত 
জইবাঁর পর হইতে বেদাস্ততত্বজিজান্থ ব্যক্ষিমাই তাহা 





2 পলিসি শি 


লহ 


শশপাসপিপপ্পসপাস্। 


শা শশা শী রী ্ীস্আসাপ পাশা 


৪১ 


স্বীকার করিতেন! খুব সম্ভব এই কারণেই বঙ্গস্ত্রের 
ন্যা। অপর কোন তক্ষাতীয় গ্রন্থের তখন কোন আবগ্থা- 
| কতা অনুভূত হয় নাই । 


কিন্তু যদিও সেইরূপ অপর গ্রন্থ বচিত হয় নাই, এবং 


সকলেই তাহাকে পরবর্তী কালে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার 


কস্বাহি,লন, তথাপি মনীধিগণের নব নব তিস্তা প্রবাহ 
প্রাঁতকন্ধ হয় নাই । তীঙাবা স্ব স্ব বিভিন্ন বিভিন্ন চিত্তা- 
প্রহাবে এ ব্দোস্ত হত্রেরই বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থ দেখিতে 
পাহলেন, এবং তদন্ুপারে তাহার ব্াখ্যাও লিখিতে আর 
কণিশলেন। অতি প্রাচীন কাঁলেব এইবপ তিন খানি ব্যাখ্যার 
কথা আমরা জানিতে পাবি, যদিও বন্তিনান সময়ে এ পর্য্যস্ত 
বেই তাঁহা প্রকাশিত কবিতে পারেন নাই । শঙ্ষরা- 
চাযা ওভাস্করাচার্ধা স্ব স্ব ভাষো (যথারুমে বে দ' ৩" ৩ 
৫০, ও ১১১) উপবর্ষে র রচিত পত্তির কথা বলিয়া 
ছেন। পাণিনির গুয্ুর নান উপবর্ষ ছিল, তিনিই 
বৃত্তির বচঙ্জিতা হইতে পারেন 1১ রামামঙ্গ স্বকীয় ভাষ্য 
(বে দ' ১১১) বৌধায়ক্েরু বৃত্তির কথ! বলিয়া- 
ছেন, তাহার বেদান্ত দশনের শ্রী ভাষ্য এই যৌধায়ন, 
কত বৃত্তি অঙ্গসরণেই রচিত | আর এক খানি বৃত্তি ও ডু- 
লৌ নি-বিরচিত 1* বুন্দাবন হইতে প্রকাশিত নিষ্থার্ক- 
দশনের মুখপত্রে লিখিত আছে যে, নিশ্বার্কের বেদান্ত দর্শন- 
ব্যাগ্যা গু ডু লো মি-রুত বৃত্তির অন্ুসরণেই রচিত হইয়াছে । 
যে ব্যাখ্যা সংক্ষেপে হত্রের অর্থ টুকু প্রক্কাশ কগিয়া দেয়, 
তাহাকে বৃত্তি বে । 

এই তিন প্রাচীন বুর্থির পর ও শক্ষবাচার্য্যের ভাষ্যের 
পূর্ব, এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বেদান্ত সুত্রের আর 
কোনো ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছিল কি ন1, তাহা আমি জনি 
ন।। ইহার পরেই শঙ্কবাচার্যের আগমন । ইহার 
রন্ষস্থজ্জ ভাষ্য সব্থন্ধে পরবর্তী প্রপাঠকে আলোচনা বন! 
যাইবে 

প্রীবিধুশেখর শাস্্ী । 


১ শাঙ্ধর ভাষ্য “অতএব ভগবতা উপ বর্ষে ৭ 
প্রথমে তন্ত্রে আন্মান্তিত্বাভিধান প্রসক্তৌ শারীরকে 
বক্ষ্যাম ইত্যুন্ধার £ কৃত: 1”, ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে সে, 
উপৰর্ষ পূর্বনীধাংসারও বৃত্তি করিয়াছিলেন। ভাস্কর 
ভাষ্যে “অতএব উ পবর্ধাচা ধ্যেণ উক্ত প্রথম পা 
(কর্ম মীমাংদায়।£) আম্মবাদং তুশারীরকে বক্ষ্যাম 
ইতি ।” 

* উড়ুলোমির মতবিশেষ তাঁহার নামেই বেদান্ত 
লুত্রে (৪. ৪.) উদ্ধত হুইয়াছে। 


নস পা পর এপ আবি শর্ষাকা | শীশিশীপিপপাপাপাালীপি 


সুন্দর | 


০৮ শত আপার স্ এ স্পা | পাপী | শাল 
স্পা 


তত্ত্রবোধিনী পত্রিক! 


পশ্চিম আকাশের পায়ে তখনো সুর্বাস্তের ধুসর আভা | 


ছিল; আমাদেব আশ্রমে শাশবনের মাথার উপ্রে সন্ধ।া- 
বেলাকার নিস্তব্ধ শাস্থি সমস্ত বাতাসকে গভীর করে তুল্‌- 
ছিল। আমর হৃদয় একট বুঠৎ পৌন্দর্ধো আবির্ভাবে 
পরিপূর্ণ হ্কয় উঠেছিল | আমার কাছে বর্তমান মুহূর্ত তার 
সীম! হারিয়ে ফেলেছিল; আজকেকার এই সন্ধ্যা কত 
যুগের সুদূর অতীতকালের সন্ধার মধো প্রসারিত হয়ে 


০০ পিপি শিপশীশিপী 


॥ 


গিদেছিল 1 ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেদিন খধিদের আশ্রম . 
সতা ছিল; যেদিন গ্তাহ হুষ্োর উদয় এদেশে ৬পোবন্র 


পর তপোধনে পাখীর কাকপি এবং সামগানকে জাগিয়ে 
তুল্ত; এবং দিনের অবসানে পাটণবর্ণ নিঃশব গোধুশি 
কত নর্দীর তীরে কত শৈলপদমূলে শ্রান্ত হোমধেমুগুলিকে 
তপোবনের গোষ্ঠগৃহে ফিসিয়ে আন্ত ভাবতবর্ষের সেই 
সরল জীবন এবং গভীর সাধনার দিন আজকের শান্ত 
সন্ধণর আকাশে অত্যন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল । 

আমার এই কথা মন্ষে, হচ্ছিণ, আব্যাবপ্তের দিগন্ত- 
প্রসারিত সমতল ভূমিতে সুর্য্োদয়ে কুর্যযাস্তে যে আশ্চর্য্য 
সৌন্ধর্য্যের মহিমা প্রতির্দিন প্রকাশিত হয় আমাদের আধ্য- 
পিতামহ্রো তাকে একদিনও একবেলা ও উপেক্ষা কবেন 
নি। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধাঁকে তারা অচেতনে বিদায় 
দিতে পারেন নি। প্রত্যেক যোগী এবং প্রত্যেক গৃী 
তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেবল ভোগীর 
মত নয়, ভাবুকের মত নয়। সৌন্দধ্যকে তীত্রা পুজার 
মন্দিরে অভ্যর্থনা করে নিরেছেন। সৌন্দর্যোর মধো যে 
আনন? প্রকাশ পায় তাকে তারা ভক্তির চক্ষে দেখেছেন 
সমস্ত চাঞ্চল্য দমন করে মনকে স্থির শান্ত করে উ্। ও 
সন্ধ্াঁকে তারা অনন্তের ধানের সঙ্গে মিলিত করে নিয়ে 
ছেন। আমার মনে হল নদীসজমে সমুদ্রতীরে পর্ধত- 
শিখরে যেখানে তার! প্রকৃতির স্থন্দর প্রকাঁশকে বিশেষ 
করে দেখেছেন সেইথানে তারা! আপনার ভোগের উদ্যান 
রচনা করেন নি ) সেখানে তাঁব। এমন একটি তীর্থস্থান 
স্থাপন করেছেন, এমন কোনে! একটি চিহ্ন রেখে দিয়ে- 
ছেন, যাতে স্বভাবতই দেই স্বন্দরের মধো ভূমার সঙ্গে 
মানুষের মিলন হতে পারে। 

এই সুন্দরের মহান্রূপকে সহজ দৃষ্টিতে যেন প্রতাক্ষ 
করতে পারি এই প্রীর্থনাটি আমার মনের মধ্যে সেই 
সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠ্ছিল। জগতের মধ্যে সুন্দরকে 
আপনার ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোট না করে, তক্তি- 








*১৫ই চৈত্র বুধবারে শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত 
বঙ্তার সার মর্ম 


১৮ কল্প। ১ ভাগ 





দি 
পা শিশির পিপিপি ৭ ডা “০ পা পা পানর 


সএপ্জ্পাজাশিপাশীপাা ০ 


বৃন্তির হারা সত্য ও মহৎ করে যেন জান্তে পাবি । অর্থাৎ 
কেবপি ভাকে লিঞগ্গের করে নেবার বার্থ বানা তাঁগ করে 
আপনাকেই তার কাছে দান করবার ইচ্ছা যেন আনার 
মনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। 

তখন আমার এই কথাটি মন্েহণ, সত্যকে সুন্দর ও 
স্রন্দবকে মহান্‌ বলে জানবার অন্ুভাতি সহজ নর। আমরা 
অনেক প্িনিলকে বাদ দিয়ে অনেক অপ্রিয্নকে দূরে রেখে, 
অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিঘ্ে নিজের 
মনোঁনত একট! গণ্ভীর মধ্যে পশৌনান্যকে অতাস্ত সৌধীন 
রকম করে দেখতে চাই -তখন বিশ্বলক্মীকে আমাদের 
সেবাদাসী করতে চেষ্টা কবি, দেই অপনানেব দ্বারা আমরা 
তাকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুজ হাগিয়ে 
ফেলি। 

মানব প্রকৃতিকে বাঁদ দিয়ে দেখৃনল বিশ্বশ্রাকৃতির মধ্যে 
জটিলতা নেই এই জন্তে বিশ্ব প্রকৃতির মধো সুন্দরকে দেখা 
ও ভূমাকে দেখা সহজ । [ছাট কবে দেখতে গেলে তাৰ 
মধ্য যে সমস্ত বিপোধ বিকৃতি চোখে পড়ে সেগাণকে 
বর মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সানঞ্জল।কে দেখতে 
পাওয়া আমাদের মধ্যে তেমন কঠিন নয়। 

(কন্ত মানুবেখ সন্বর্ধে এটি আমরী পেরে উঠিনে । মানুষ 
আমাদের এত অতান্ত কাঁছে যে, তার সমশ্ঠ ছোটকে 
আমরা বড করে এবং স্বতন্থ করে দেখি । যা! তাৰ ক্ষণিক 
ও তুচ্ছ তাও আমাদের পেণনার মধ্যে অত্যন্ত গুক্চ*বহায় 
দেখা দেয়, কাজেই লোভে ক্ষোভে ভঙ়্ে ভাবনায় আম 
সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারি'নে, আমরা একাংশের মধ্যে 
দোলারিত হতে থাকি | এই জন্তে এই বিশাল সন্ধ্যা 
কাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছি মানব- 
সংসারে তেমন সহজে দেখূ.ত পাইনে। 

আজ এই সন্ধ্যাবেপায় বিখজগণতের মু্তিকে যে এমন 
সুনার করে দেখি এর জগ্ঠে আমাদের কোনো সাধনা 
নেই। ধার এই বিশ্ব তিনি নিজের হাতে এই সমশ্রকে 
অন্দর করে আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরেছেন। সমন্তটাকে 
বিশ্লেষণ করে যদি এর ভিতরে প্রবেশ কর ত যাই তা হলে 
এর মধ্যে মে কত বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাব তার 
আর অন্ত নেই। এখনি অনন্ত আকাশ জুড়ে তারায় 
তারায় যে আগ্নেয় বাম্পের ভীবণ ঝড় বইচে তার একটি 
সামান্য অংশও যি আমরা সম্মুথে প্রতাক্ষ করতে পারতুম 
তাহলে ভয়ে আমরা স্তম্ভিত মুচ্ছিত হয়ে ধেডুম | টুকুরো 
টুকরো করে যদি দেখ তাহলে এর মধ্যে কঙ ধাত 
ংঘাত কত বিরোধ ও বিকৃতি তার কি সংখ্যা আছে! 
এই যে আমাদের চোখের সাম্নেই এ গাছটি এই তারা” 
খচিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে সুন্দর হয়ে ছাড়িষে 
রয়েছে একে যদি আংশিক ভাবে দেখুতে যাই তাহলে 


ভামাড় ১৮৪৩ 
দেখতে প্রা এর মধ্যে কত গ্র্থি, কক রাঁকাষ্ঠোরা, 
এন্স স্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ 
ময়ে শুকিয়ে কীটের আবাস হুত্বে পচে যানে! আজ 
এই সন্ধ্যার আকাশে দীড়িয়ে জগতের যতখানি দেখ্তে 
প[চ্ি তাঁর মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং বিকারের কিছু অভাব 
দেই, কিন্কু তার কিছুই বাদ ন! দিয়ে, সমস্তকে স্বীকার 
করে নিয়ে, যা কিছু তুচ্ছ যা কিছু ব্যর্থ যা কিছু বিন্বপ 
সবই অবিচ্ছেদে আম্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুষ্ঠিতভাব 
আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ করচে। সমস্তই যে সুনার, 
সৌন্দর্য যে কাটাছাটা বেড়া-দেওয়া গণ্ডীকাটা জিন্ি 
নয় বিশ্বথ্িধাতা তাই আজ এই নিস্তন্ধ আকাশের মধ্যে 
অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্ষেন | 

তিনি দেখিয়ে দিচ্চেন এত বড় বিশ্ব যে এত সহজে 
সুন্দর হয়ে আছে তার কারণ এর আঅগুতে পরমাণুতে 
একট' প্রকাণ্ড শক্তি 'কাজ করচে। সেই শক্তিকে 
দেখ্তে পাই মে অতি ভীষধ, সে কাটুচে ভাঙচে 
টান্চে জুড়চে, সে তাগুব নৃত্যে বিশ্বব্রদ্মাণ্ডের প্রত্যেক 
রেপুকে নিতা নিয়ত কম্পান্বিত করে রেখেছে, ভার 
প্রতি পদক্ষেপের সংঘাতে রোদসী রোদন করে উঠ্‌চে। 
ভস্মাদি্তরশ্চবায়ুণ্চ মৃত্যুর্াবতি। যাকে কাছে এসে ভাগ 
করে দেখলে এমন ভয়ঙ্কর, তারই অথণ্ড সত্যন্ধপ কি 
পরম শান্তিঝয় সুন্দর! সেই ভীষণ যদি সর্বত্র কাজ না 
করত তা হলে এই রমণীয় সৌন্দর্য্য থাকৃত না। অবি- 
আম অমোঘ শক্তির :চেষ্টার উপরেই এই সৌন্দর্য্য 
প্রতিষঠিত। দেই চেষ্টা কেবলি বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে 
ব্যবস্থা, বৈষমোর মধ্যে থেকে স্ুষমাকে প্রবল বলে 
উদ্ভিক্ন করে তুল্চে। সেই চেষ্টাকে যখন কেবল তার 
গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে তয়ঙ্কর দেখি, 
তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি--কিস্ত তার সঙ্গে 
সঙ্গেই তার স্থিতির ব্ূপটিও রয়েছে সেইখানেই শাস্তি ও 
সৌন্দরধা। জগতে এই মুহূর্তেই যেমন আকাশজোড়া 
ভাঙাচোরার ধর্ধরধ্বনি এবং মৃত্যুবেদনার আর্তম্বর 
রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে 
পরিপূর্ণ সঙ্গীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্চে; সেই কথাটি 
আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে 
দিচ্চেন_-তার ভয়ঙ্কর শক্তি যে অগ্িময় তারার মালা 
গেঁথে তুল্চে দেই নালা তার কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা 
পাচ্চে এখনি এ আমরা কত সহজে কি অনায়াসেই 
দেখতে পাচ্চি--আমাদের মনে ভর নেই ভাবনা নেই, 
মন আনন্দে পুর্ণ হয়ে উঠেছে। 

মানব সংসারেও তেমনি একটি ভীষণ শক্তির তেজ 
নিত্যনির়ত কার্জ করচে। নামা তার ভিতরে আছি 


জন্দর 
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বলেই ভার বাশ্পরাশির ভয়ঙ্কর খাড সংঘাত নর্বদাই 
বন্ধ করে প্রত্যক্ষ করচি। আধিব্যাধি দুর্ভিক্ষ দারিত্র্য 
হানাহানি কাটাকাটির মন্থন কেবলি চারদিকে চল্চে। 
সেই ভীষণ বদ এর মধো কুদ্ররূপে না থাকত তাহলে 
সমস্ত শিখিল হয়ে বিপিষ্ট হয়ে একটা আক্কার- 
আয়তনহীন কদর্ধ্যতায় পরিগত হর্ত। সংসারের মাঝখানে 
সেই ভীষণের ফুদ্রলীলা চল্চে বলেই তার ছুঃসহ দীপ 
তেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসামা থেকে সামগ্সা, 
বর্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্যবেগে উদগাত হয়ে 
উঠ্চে; তারই ভয়ঙ্কর পেষণে ঘর্ষণে রাজা সাবাহ্থয শিল্প 
সাহিতা ধন্ম কর্ম উত্তরোত্তর নব নব উতৎকর্ষলাত করে 
জেগে উঠুচে । এই সংদারের মাঝধানে আছেন মহস্ুয়ং 
বন্গমূদাতং কিন্তু এই মহত্তনকে ধীরা সত্য করে দেখেন 
ভারা আর ভয়কে দেখেন না, ভারা মহা সৌনার্যযকেই 
দেখেন--তীরা অমৃতকেই দেখেন -ষ এতত্বিছবরমৃতাস্তে 
ভবস্তি। 

আনকে এমন ভাবে বলেন, যেন, প্রকৃতির আদশ 
মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ; যেন, যা আছে তাই 
নিয়েই প্রকৃতি) প্রকৃতির মধ্যে যেন উপরে ওঠবার 
কোন বেগ নেই ; সেই জনোই মানবগ্রকৃতিকে বিশ্ব 
প্রকৃতি থেকে পূথকৃ করে দেখবার চেষ্টা হয়! কিন্ত 
আমরা ত প্রকৃতির মধ্যে একটা! তপস্যা দেখতে পাচ্চি--- 
সেত জড়যর্্রের মত' একই বীধা নিয়মের খোটাকে 
অনন্তকাল অন্ধতাঁবে প্রদক্ষিণ করচে না । এ পর্ম্যস্থ 
তাকে ত তার পথের কোনো একটা জায়গায় থেমে 
থাকাত দেখি নি। সে তার আকাবুহীন বিপুল বাম্প- 
সংঘাত থেকে চলতে চল্তে আজ মানুষে এসে পৌচেছে ॥ 
এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন 
মনে করবার কোনো হেতু নেই। ইতিমধ্যে তার 
অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে ফেলেছে, 
কত ঝড়, কত প্লাবন, কত ভূমিকম্প, কত অগ্নি 
উচ্ছাসের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিস্ফট 
হয়ে উঠ্চে ; আতপ্ত পক্ষের ভিতর দিয়ে একদিন কত 
মভারণাকে দে তথনকার ঘন মেঘারত আকাশের দিকে 
জাগিয়ে তুলেছিল আজ কেখল কয়লার খণির ভারে 
তাঁদেব অস্পষ্ট ইতিভাঁস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে; 
যখন তাঁর পৃথিবীতে জলস্থলের সীনা ভাল করে নির্ণীত 
হয় নি তখন কভ বুহৎ জরীশ্থপ, কত অস্ত পাখী, 
রুত আশ্চর্য্য জন্ত কোন্‌ নেপথ্য গৃহ থেকে এই হৃষ্টি-রজ- 
ভূমিতে এসে তাদের জীবলশীলা সমাদা করেছে, আঞ্জ 
তাঁরা অদ্ধরাত্রির একটা অক্ঠুত স্বপ্ের মত কোথায় 
মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে 
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অভিব্যস্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে ত | একবার শ্মরণ করে দেখ! কি ছুঃযহ! কত ছুঃখের দারুণ 
বার নি। থেমে যদি যেত তাহলে এখনি যা কিছু সমস্তই | দাহে এ সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে! দেই হঃখ- 
বিশ্লষ্ট হয়ে একটা আঁদিঅস্তহীন বিশৃঙ্খলতায় শ্,পাঁকার | গুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুপ্রীভূত করে দেখানো যেত তা" 
হয়ে উঠত । প্ররুতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় ; হলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্ঠে মাুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে 
কেবলি তাঁক্ষে তাঁর ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে যেত। কিন্তু সমস্ত ছুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার আদিতে ও 
আঁকর্ষণ করে চলেছে বলেই তার বর্তমান এমন একটি অস্তে যে তূমানন আছে তাকে আমরা স্পট দেখতে পাচ্ছি 
অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পাঁরচে | , বজেই এই চক্রিতত এত সুন্বর, মানুষ একে এত আদরে 
কেবলি তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন করে করেই এগতে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে । 


তত্তববোধিনী পত্রিক! 
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হচ্চে, কেবলি ভগবান ঈসাকে দেখ। সেই একই কর্থা। কত 
আঘাত, কত বেদনা! সমস্তকে নিয়ে তিনি কি সুন্দর ! 
শুধু তাই নয়) তার চারদিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, 
সন্কীণতা ও পাপ সেও তার চরিতমৃত্তির উপকরণ ;-- 
পঞ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্ক করে তেমনি মানবজীবনের 
সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনর আবিাবের দ্বারা সার্থক 
করে দেখিয়েছেন 

ভীনণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আঁজ আমরা যেমন এই 
সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি, মহাপুরুষদের 
জীবনে ও মহদ্দ,ঃখের ভীষণ লীলাকে সেই রকম বৃহৎ করে 
সন্দর করে দেখতে পাই । কেনন! সেখানে আমরা! 
ছুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি এইজন্ত তাকে ছুঃখ- 
রূপে দেখিনে, আনন্দরূপেই দেখি । 

আনাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে 
দগ্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখ্ব, ভীবণকে সুন্দর বলে জান্ব, 
মহছয়ং বদ্রমুগ্ততং ধিনি, তাঁকে ভয়ে নয়, আনন্দে, অমৃত 
বলে গ্রহণ করব । প্পরিষ্ন অপ্রিয়, সখ ছুঃখ, সম্পদ বিপদ 
সমস্তকেই আমরা বীর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমন্তকেই' 
আমরা ভূমার মধ্যে অথ করে এক করে স্থন্দর করে 
দেগ্ব। ধিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীযণং ভীষণানাং তিনিই 
পরমসন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই 
সুখদুঃখবদ্জুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দ- 
লীলার নিত্যসহচর হবার জন্ত প্রত্যহ প্রস্তরত হতে থাব্ব 
_নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও 
নয়। নইলে সমস্ত ছুথখ কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
নিযে আমরা সৌন্দর্যকে যখন আমাদের দুর্বল আরামের 
উপযোগী করে ভোগসুখের বেড়া দিয়ে বেন করব তখন 
সেই সৌন্দর্য্য ভূমাকে আঘাত করতে থাকবে, আপনার 


জন্মে প্রধুত্ত হতে হচ্চে! এই জম্যেই এত দুঃখ এত 
মৃত্যু । কিন্তু সামঞ্জস্যেরই একটি নুমহৎ নিত্য আদর্শ 
তাকে ছোট ছোট সাঞ্জস্যের বে্টনের মধ্যে কিছুতেই 
স্থির হয় থাকতে দিচ্চে মা, কেবলি ছিন্ন ঘরে করে 
কেড়ে নিয়ে চলেছে । বিশ্বপ্রকৃতির ধুহৎ প্রকাশের 
মধ্যে এই ছুটিকেই আমরা এক সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখ্তে 


পাই। তাঁর চেষ্টার মধ্যে যে দুখ, অথচ তার সেই 


চেষ্টার আরিতে ও অস্তে যে আনন্দ দুই একত্র হয়ে প্রক- 
তিতে দেখা দেয় ;--এই জন্য প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি 
অমবরত অতি ভীষণ ভাাঁগড়াঁয় প্রবৃত্ত তাঁকে এই মুহ- 
তেই স্থির শান্ত নিস্তব্ধ দেখতে পাচ্চি। এই সপামের 
তগসার সঙ্গে অসীমের দিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে 
দেখাই হচ্চে সুন্দরকে দেখা--এর একটিকে বাদ দিতে 
গেলেই অন্যটি অর্থহীন সুতরাং শ্রীহীন হয়ে পড়ে । 

মানবসংসারে কেন ষে সবসময়ে আমর! এই ছুটিকে 
এক করে মিলিয়ে ধেখতে পারিনে তার কারণ পূর্বেই 
বুলছি। সংসারের লমস্ত বেদনা আমাদের অতান্ত কাছে 
এসে বাজে ; যেখানে সামঞ্জসা বিদীর্ণ হচ্চে সেইথানেই 
আমাদের দৃষ্টি পড়ে কিন্তু সেই সনস্তকেই অনায়াসে আত্ম- 
সাং করে নিয়ে যেখানে অনস্ত সামঞ্জন্ত বিবাজ করছে 
সেখানে মহজে আমাদের দৃষ্টি যাম না। এমনি করে 
আমরা সত্যকে অপুর্ণ করে দেখুচি বলেই আমবা সত্যকে 
সুন্দর করে দেখ(িনে, সেই জন্ঠেই আবিঃ আমাঁদের কাছে 
আবিস্তি হচ্চেন না, সেই জন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা 
দেখতে পাচ্চিনে । 


| 
কিন্তু নীনবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর কক্ষে 


দেখতে চাও £ তাহলে নিজের স্বার্থপর ছয়রিপুচালিত 
ক্ষু্র জীবন থেকে দূরে এস । মাঁনল্চরিতকে যেখানে বড় 
কনে দেখতে পাওয়া যান সেই মহাপুরুবদের সামনে এসে 
দাড়াও । এ দেখ শাক্যবাঞ্গবংশের তপস্বী । তার পুণ্য- 
চত্বিত আব্গ কত ভক্কের কে কত কবির গাঁথায় উচ্চারিত 
হচ্চে--তার চপিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যঞ্তিরও মন 
আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্চে! কি তার দীন্তি, কি তার সৌন্ার্ধ্য, 
কি তার পবিত্রতা ! কিন্তু সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে 


তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব ঈ 


। চাঁরিদিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ ন& হয়ে যাবে 


_-তথন সেই সৌন্দর্য্য দেখতে দেখ্তে বিকৃত হয়ে কেবল 
উগ্রগন্ধ মাদকতার স্ষ্টি করবে, আমাদের গুভ বুদ্ধিকে 
স্থলিত করে তাঁকে ভূমিসাঁৎ করে দেবে--সেই সৌন্দধ্য 
ভোগবিলামের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
কলুঘিত করবে, সকলের মঙ্গে সরল সামঞ্রস্তে যুক্ত করে 
আমাদের কল্যাণ করবেনা । তাই বলছিনুম সুন্দরকে 


আধা ১৮৩৩ 
জানার জন্পে কঠোর সাধনা ও সংঘমের দরকার, প্ররৃতির 
মোহ যাকে স্থন্দর বলে জানায় সেত মরীচিকা । সত্যকে 
যখন আমর! সুন্দর করে জানি তখনি নুন্দরকে সত্য করে 
জান্তে পারি । সত্যকে নুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি 
নির্শল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মঙ্ট্ে সর্বত্রই আঁননাকে 
প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না। 
শ্রীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর । 


শি 


সুফী কবিৎ। 


সুফী কবিবাই সুফীধর্মের আদর্শ সর্বাপেক্ষা মনোজ 
এবং পরিষ্কার রূপে আমাদের সম্মুথে ধারয়া পিয়া- 
ছেন। খ্যাতনামা পাঁরসিক কবিদিগের মধো সনাই, 
স্বেখ ফরিছু্দিন অভ্তর, মওলানা জলালুদ্দিন বমি, জামি, 
ইত্যাদি অনেক কবিরই প্রা সমস্ত কবিতাই সুফী ধর্ম 
মতের সরস ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয়। কবি হাফিজ, 
“লিসান-উল-গইয়ব” | অর্থাৎ “অদৃশ; জগতের জিহবা” 
এই উপাধি পাইয়াছিলেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নুফীধর্মের দুইটি দিক 
আছে, তন্বজ্ঞানের ধিক এবং গুঢ়ভাবুকতার দিক। 
প্রথম দিকটার হিসাবে ঈশ্বর বিশুদ্ধ আম্মা, শেষ দিক- 
টার হিসাবে তিনি একমাত্র জুন্দর ; এবং পার্থিব রূপে, 
টিস্তায়, এবং কণ্মে যা কিছু সৌন্দর্য থাকিতে পারে 
তাহ! সেই অনুপম সৌদ্দধ্যের অম্পষ্ট প্রতিবিষ্বমাত্র । 
আমাদের সীম মন অসীমের ধারণা করিতে পারে না; 
অনীম আম্মার কোন বিশেষ প্রকাশের উপলব্ধি আমরা 
কেবল রূপকচ্ছলেই বলিয়া থাঁফি । কেহ ঈশ্বরের শক্তির 
পরিচয় পাইয়া ত্রাহাকে রাজ! বলে) কেহ তাহার 
অপরিসীম স্নেহের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পিতা! বলে) 
এবং অন্যান্য মরমীদিগের ন্যায় বুফীরাঁও তাহার 
সৌন্দার্্যরসে অভিষিক্ত হইয়া! তাহাকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের 
আধার রূপে উপলব্ধি করিয়াছে । এই জন্য সুফী কবি- 
দিগের ধদান। গানের মধ্যে প্রেমিকের গ্ণয়বিহবল ভাষা 
স্থান পাইয়াছে, এবং এই জন্যই তাহারা ঈশ্বরকে বন্ধু 
এবং প্রিয়তম বলিয়। সঙ্গোধন ফরে। বাস্তবিক তিনিই 
পরিপূর্ণ হুন্দর এবং নিখিল জগৎ তাহারই দর্পণ স্বরূপ । 

কিস্তু এই বহির্জগ্ কি দর্পপরূপে সেই সত্য সুন্দরকে 
কখনও প্রতিবিষ্বিত কপিতে পারিসাছে ? না। সুফী ধর্শের 
সারকথা! এই যে “ঈশ্বরই একমাত্র ছিলেন, তাহা ব্যতীত 
আনব কিছুই ছিল না'। কালের গতি প্রবাহিত হইবার 
পূর্ব্বে ঈশ্বর অব্যক্ত রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। “আমি 


কী ক 


পপ জল লাশ স্লো শপ 


এ 


স্প্ুয়র ছিলাম) আমি আপনাকে জানাইবার উদ্দেশ্যে |. 


৫৩ 


০ 


পপ বার এক ০৪ স্লা 
াপীশাসিকা পিটার শাল সি পটল সপ শা 


স্পা পপ পাপ 
শক পাপ পপাপফিজজর লা সস 


এই জগৎ সৃষ্টি করিলাম ।ঃ উপরি-উক্ত বচনের 
স্বরূপ এবং সুফী কবিদিগের অস্তুত উপমার উদাহরণ 
স্বরূপ আমি জামির রচিত ইউস্ৃফ্-উ-জুলেইথা” হইতে 
কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি । , 
গুধু এক ছিল আগে; আমি-তুমি ভাবের অতীত, 
পরম সুন্দর-শ্রেষ্ঠ মেই এক, ত্বিত্ব'বিবঞ্জিত | 
প্রকাশিত আপনার আলোকেতে আপন নিলয়ে, 
অনৃশ্যের মাঝে লীন, সুপবিত্র সার বস্তু হয়ে, 
পাপ পরিশূন্য রূপে । ছিল ন। দর্পণ, মাধুরীর 
প্রতিবিশ্ব আরোপিতে $ চিকুব বিন্যাসে চিরুণীর 
ছ্লিনাক প্রয়োজন; প্রভাতের সমীর চঞ্চল 
দোঁদাগনি কেশগুচ্ছ ) দু'নয়নে দেয়ান কাজল 
উজলিতে আখিতারা ; শোভে নাঁই কিংশুক রভীন 
কগোল কুস্তল তলে; হয় শি সে কারো সম্মুখীন, 
নয়ন দেখেনি তারে । শুনিতে কেবলি (নিজ কানে 
বাকাহীন ছন্দোবদ্ধে আনন্দ বাঁজিত তার গানে । 
কিছ্কযা স্থন্দর সে ত কভু নাহি রহিবে গোপনে, 
ডক্কেব বন্দনাহীন অদৃশ্য সে থাঁকিবে কেমনে । 
টুটিয়া সকল বন্ধ, নিজ অন্ধ কারাগার হ'তে 
আপনা প্রকাশ সে যে করিবেই এ বিশ্ব জগতে | 
বসন্ত সুরভি-শ্বাসে হের এ যত বন ফুল 
পরে কি মোহন বেশ ! কণ্টকের মাঝারে অতুল 
গোলাপ সে বঙ্গ হতে বসন ছিড়িয়া দিল খুলি 
আপনার মধুরিমা! আলোকের পানে দিল তুলি। 
তেমনি জানিতে হবে সুছুর্লত ভাব এলে মনে, 
অথবা সৌন্দর্য্য মোহ কিংবা গুঢ় গ্হস্য গেঁপনে 
হৃদয়ে জাগিলে তারে তুমিও ছাড়িয়া নাহি দাও, 
আকড়ি ধরিয়া রাখ ; কথা কি রচনাতে চাও 
প্রকাশ করিতে তাহা । জগতের মন মোহিবারে 
আপন! প্রকাঁশ সে যে করিবে কে ধরে রাখে তারে? 
জন্দবের ইহাই স্বভাব) যেথানে সে থাকুক না কেন, 
আগন আধার হতে মহৎ সে, ইহা ধ্লুব জেনো। 
পবিত্র স্বরূপ হতে লি জন্ম, অগতের পরে 
সবার অস্তর মাঝে দে কিরণ পড়িতেছে ঝরে । 
তাহার একটি রশ্মি বিশ্বমাঝে, দেবতার তরে 
প্রেরণ করিল যবে, ধাধিল নয়ন ক্ষণপরে 
দেবতার ) ঘুরিল মস্তক যথা বিশ্ব ঘৃণ্যমান। 
প্রত্যেক দর্পণ তাঁর দেখাইছে মুরতি নানান্‌ ; 
সর্বত্র বিচিত্র সুরে ধ্বনিতেছে তারি জয়-গীতি। 
দ্ধ স্বর্গশিশ্ড তার জয় গান গাঁহিতেছে নিতি। 
গু স ক ১ 
প্রতি অণু পরমাণু সকলি সে তারি দরপণ ; 
তার.মাঝে উঠে ফুটে তাহার সে যুরতি শোতম। 


৫৪ 


জবার, & লি 


গৌলাঁপ কুন্থুম হতে ভারি সপ পড়ে ঠিকরিয়া, 

দাই তাগ্গে ছেরি হয আমুসছীকা বনে পাঁপিয়! " 

ধর্থিক! লিল সেই জোযোতি হতে আলোটকু ক্তা়, 

তাই ত পতঙ্গ ভারি মাঝে সপে দেহ আপনার । 

সমূত্খল তপন অস্তরেতে তীর দীপ্তি ভাম, 

তাই ত কমল চেউ-টল-ল মুখ তুলে চায় ! 

লয়লণ'র প্রতি ফেশ অজ্নু হৃদয় নি কাড়ি 

সে লাবণ্য ফুটেছিল ভার মুখে, সে যে রূপ ত্ারি। 

তাহার মাধুরী পুর্ণ রহিয়াছে ছের বিশ্বমন্, 

পৃথিবীর দ্ধূপে তারই চীষৎ পাইবে পরিচয় । 

যেথা যত আবরণ, তার মাঝে রয়েছেন তিনি, 

যে হদক্স প্রেমে নত, তাঁকে সেই লইয়াছে জিনি | 

তাক্জি প্রেমে ধাঁয় সবে তীহারেই লভিবার তষে। 

মুকুর হইয়া! ধয় তাঁর রূপ তোমার ভিতন্লে । 

তুমি গুপ্ত থাক, হোক একমান্জ তাহারি প্রকাশ ) 

তোমায়ে আচ্ছন্প করি তীর প্রেম করুক বিলাস। 

তিনিই পেটক, আর তিনি সুরক্ষিত ধন বদ্ধ ) 

তুমি? আমি, যাহ! ফিছু আসে যাঁর সবই মিথ্যা স্বপ্ন ! 

ক্ষান্ত হও ঘাক্য মোর ! এ কাহিনী এ যে অন্তহীন ) 

কেমনে মহিমা তাঁর ধরণিষে বাক্য মোর ক্ষীণ ! 

সকলের চেয়ে ভাল নীরবে ফেবল প্রেম সেবা, 

অকাতরে ছুঃখ বহি, ভাঁবি, তিনি সব, আমি কেবা ! 

স্ুফীধর্ধ ৃ্টিরহস্যের কিরূপ মীম।ংস|! করে তাহা 
উল্লিখিত কবিতাটিতে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে । আদি- 
কালে এই বু বিচিত্রের অন্তিত্থের পুর্বে, একমাত্র অদ্ধি- 
তীয় আম্মা পরম সুন্দর পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বর, স্তব্ধ এবং 
আত্মগতন্দপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আপনাকে 
প্রকাঁশ করিবার ইচ্ছা তাহার মনে কেন উদয় হইল এ 
কথার উত্তর দেওয়। মানবজ্ঞানের সাধ্যাতীত | যাহ! 
কিছু সুন্দর তাহাই আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য 
ব্যাকুল, এই উদাহরণের দারা জামি এ রহস্য সন্বন্ধে 
নিজের মীমাংসাটি ব্যক্ত করিয়াছেন। যে সুন্দর সে 
যেমন আপনার ন্বপ সকলকে দেখাইবার জন্য সতত 
সচেষ্ট থাকে, তেমনি কোন স্বন্দর ভাব যদি কোন 
লোকের মনে উদয় হয় তবে €স তাহী প্রকাশ না করিয়া 
থাকিতে পারে না । এই প্রকাশ-বেদন৷ সেই পরমস্ুন্দ- 
রের স্ষ্ট সমস্ত বস্ত্র মধ্যেই আছে, কারণ এই প্রকাশ- 
বেদনাই সেই পূর্ণ এবং অনন্ত সৌন্দর্্যময় একের প্রধান 
গুণ। মানিয়! লইলাম প্রকাশ চাই-ই, কিন্তু কেমন করিয়! 
তাহা কার্ষ্যে পরিণত হইবে? কোনো বস্তকে জাঁলিতে 
হইলে তাহার বিপরীতত্বভাব বস্ত্র সহিত তাহাকে পাশা 
পাশি বসাইতে হয়। যেমন অন্ধকার না থাকিলে 'আমরা 





তন্বববোধিণী * পত্রিকা 


১৮ কয়, ১ ভাগ 





আলোর ধারণ। করিতে রিতে পারিস না। কিন সুষম 
অছুসারে “অন্ধকার আছে? এই খারণাটাই স্থুল ধারখা। 
বাস্তবিক অন্ধকার বলিয়া কোন জিনিয় নাই ; অদ্ধকঃর 
বলিলেই বুঝায় আলো নাই। এই মতটি মানিয়া। লয়! 
পুনর্ধধার বলিতেছি, বেন বন্তকে জানিতে হইলে তাহা কে 
তাহার বৈপরীত্যের মধ্যে দেখিতে হয় । 

স্ুফীদিগের পাপের রহস্যের মীমাংসাটিও ইহারই মধ্যে 
নিহিত আছে। ঈশ্বর আপনাকে জানাইতে চাঁহিলেন 
তিন অপাঁপবিদ্ধ, এই জন্য পাপ আছে বলিয়াই ঈশ্বরকে 
জানা যাঁ়। এই পাপের বহস্য এবং ক্ষ্টির রহস্য ছুইই 
বস্ততঃ এক। সুদটি্দা কি তবে ত্বৈতবাদী? না। 
ঈশ্বর যখন একমাত্র মঙ্গলন্বন্ধপ এবং একমান্্র সত্য, তখন 
পাপ শুধু যে অমঙ্গল তাহা নহে, একেবারে 'নাস্তি” | 
অন্য রূপে বলিতে গেলে লাপ বা অমঙ্গল প্রকাশ-চেষ্টা- 
সংঘটত একটি মায়! । বস্তুত তাহা অসত্য, এবং ক্ষণস্থাগী । 
জলালুদ্দিনরূমি বলেন, “জগতে পরিপূর্ণ মিথ্য। বলিয়! 
কোন পদার্থ নাই, কারণ পাপের অস্তিত্ব আপেক্ষিক ।” 

এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে এই পরিদৃশ্তমান, জড় বা 
অচিরস্থায়ী জগত, যাহাতে আমরা বিচরণ করিতেছি, ইহা 
বস্তুটা কি» উহ1 আর কিডুই নহে কেবল “নাস্তি'র উপর 
সেই "অক্তি'র প্রতিবিষ্ব ; আকারহীন শুন্ততার মধ্য হইতে 
দৈবঘটিত একটি স্বপ্ররূপ ; ঈশ্বরের সত্তাকে প্রত্যক্ষীভূত 
করিবার জন্য মল এবং অমঙ্গলের একটি সংঘাত 1 কেবল- 
মাত্র পঞ্চভৃতের সমষ্টি লইয়াই যে এই পৃথিবীর অন্তিত্ব 
তাহা নহে, যিনি মনের মন ইহ! তাহাঁরই মনের একটি 
প্রকাশ। একটি উপমার সাহায্যে এই ভাবটি পরিষ্কার 
হইবে । আমরা কুদ্র জলাশয়ের উপর সুর্য্যের প্রতি বিশ্ব 
দেখিতে পাই, এই প্রতিবিষ্ব দেখিয়া আমত্রা! প্রকৃত সুর্ম্য 
কিরূপ তাহার কতকটা আভাস পাই। কিন্তু কেবল 
সুর্য্যের কতকগুলি গুণের পরিচয় পাই, তাহার সার বস্তু- 
টূকু পাই নাঁ। যে পরিমাণে উহ হ্্যকে প্রতিবিস্থিত 
করে, সেই পরিমাণে উহা! সহ্য, এবং উহার মধ্যে যাহা 
কিছু সত্য আছে তাহার জন্য উহা নুষ্যের নিকট খর্ণী। 
এককথায় উহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, উহীর অস্তিত্ব 
সুর্য্যের প্রকাশের উপস সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে । 
হুর্য্য আপনার তেজ আকর্ষণ করিয়! লইলেই উহা এফে- 
বারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। হৃুর্যা কিন্ত উহার অর্ধীন 
নহে, উহা! না থাকিলেও হৃর্য্যের কিছুই আসে যায় না, 
এবং নিজের তিলমাত্র ক্ষতি না করিয়াও সূর্য্য বারবার 
অনায়াসে নিজের প্রতিমুত্তি এ জলাশয়ের মধ্যে প্রাতি- 


বিশ্বিত করিতে পারে। পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত 
ঈশ্বরের সন্বন্ধও এ্রন্বপ। 


এখন এই অচিরস্থা়ী জীবজগতের সর্ধশ্রেঠ এবং 


বীচ ১৮৬৩ 


শিরোতূষণ মাদবের স্বীন কি ভাহা দেখা যাউক। পখপ- 
লানীরাজ। হইতে কিরদংশ টন্ধত করিতেছি-- 

এই “নাস্তি সে পরম পরিপূর্ণ 'অন্ির' মুকুর, 

এরর প্রতিবিষ্বে সান অপার মহিম। ভরপুর । 

বিরোধ ধাধিল ধবে “নাস্তি' আর 'অন্তি দৌহা সাথে, 

গনি এ প্রতিদ্ধপ ফুটিয়! উঠিল আয়নাতে । 

ছ'ল্পের নিলনে হল একের চুড়ান্ত পরকাশ ) 

এক, এক-ই, বারবার গুণিলেই একত্বের নাশ । 

এই গণনার কালে একেতেই ভিত্তি আছে তার, 

এক কিন্তু তবু দেখ কত! তারে গুণে ওঠা ভার। 

"মাস্তি দরপণ ; বিশ্ব, প্রতিবিষ্ব ; মানব তাহাতে 

প্রাণমন়্ চক্ষুর্প, সেই চক্ষে প্রভিবিষ্ব তাতে । 

তুমি সেই আঁখি, তার মাঝারে আলোককপ তারি, 

তোমারি নয়নে বহি মুগ্ধ তিনি আপনা নেহারি। 

এ খিশ্বই মামব, মানধ মাঝে বিশ্বচরাঁচর, 

আর কি করিব ব্যাধ্যা ইহা! হতে সরল সুন্দর ? 

এই রহস্যে গোঁড়া খুঁজে ববে পাইবে সন্ধান, 

দেখিবে তিনিই দৃষ্টি, তিনি দ্রষ্টা, তিনি ড'নয়ান ! 

তাহা হইলে মানুষের ছুঃখটা কি, এবং তাহা হইতে 
ঘুক্তিলাভই বা হইবে কেমন কর্সিয়া? এই দুঃখের কারণ 
আবিষ্কার করিলেই তাহ! হুইতে মুক্তিলাত করা যায়। 
এই ছুঃখেব নিবৃত্তি হইলেই পরমাঁশীন্তি লাভ হইবে, তব্ব- 
জ্ঞানে এই কথ। বলে। সেই দুঃখ আপনার প্রতি আসক্তি, 
উহ্নার প্রতীকার ত্যাগ এবং তন্্ারা ঈশ্বর লাত। 
যতদিন এই অহং-এর মায়ায় মানুষ নিজের মধ্যে বন্ধ 

খাকে, ততদিনই তাহার বাসনার অস্ত নাই এবং পিপাগার 
শাপ্তি নাই। মানুষের সহিত কৃর্ধা-রশ্মিতে ভাসমান ধুলি- 
কণার তুলনা কর! যাইতে পারে । এই কণার স্ুর্য্য-অভি- 
ঘুখ অংশটুকু জ্যোতির্মর,। এমর্ত্য-অভিমুখ অংশটুকু 
অন্ধকার । মাও নিত্য এবং অনিতা, ভাল এবং 
মন্দ, আলো এবং অন্ধকারের সংমিশ্বন । ঈশ্বরের 
শিকট হইতে নীচের দিকে তাকাঁইলে সেকি দেখে? 
স্বরচিত অনিত্যতার কালো ছায়া দেখিতে পাস; এই 
ছায়াটি দেখিয়। সে মনে করে উহাই তাহার যথার্থ স্বর্নপ, 
এবং মৃড়েব ভ্তায় তাহাই আকড়িরা ধরিয়া থাকে! এই 
নিথ্যা অহং জ্ঞান, এই মায়া, এই অন্িত্য বন্ত, যাহাকে সে 
অত্যন্ত আদরের সহিত আপনার মধ্যে পোষণ করে, ইহাই 
তাহার সমস্ত ছুঃখ, দৈন্য এবং পাপের মূল । দৃষ্ট ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ঠ না করিয়া, সেই একের দ্দিকে স্থির রাখিয়া, এবং 
যে অদচ্যের অনব্কার ছারাকে সে নিজের যথার্থ স্বরূপ 
ঘলিয়া বিশ্বাদ করিয়াছিল, তাহা হইতে মনকে সরাইয়! 
লইয়া, সত্য কি, তাহাই অনুসন্ধান কর! তাহার পক্ষে 
আবক্টক। অত্যকে জানিতে পারিলে মেকি দেখিবে? 
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বীর রাগ 
কেবলই মঙ্গল, আত কিছুই নছে। তখন তাহার নিকট 
বিশ্বব্গ'ও' ঈখরময় হইয়া উঠিবে। ইন্কাই পরম আনন্দ, 
ই্চাই দিবা ্টি। এক কথায় ইছাই ঈশ্বরের মধো আখ্- 
বিলঙজ্জন | তীর্৫ঘযাত্রী দেবনন্দিরে পন্ুছিল; প্রেনিকের 


০০ 


পিস উপকার 
রি লা পাপী লগা সিসি পরপর এনাপাশি | পিপি রাত কি শী 





র সঠিভ প্রিষ়ের নিলন হইল। ইহার দ্বারা কি তাহার অস্তিত্ব 


লোপ হইল? না, সে পরম 'স্তির সহিত মিলিত 
সেকি প্রথিবীর সধ্যবন্ধন হারাইল 1 না, 
| কাঁধণ যাহা কিছু তাহার প্রিয় ছিল তাহ ঈশ্বরেরই প্রতি- 
বিশ্ব, এবং তীহারই সহিত বিলিয়া সে যাহা! ছিল তাহা ত 
| বলহিলই, এবং তাহ! হইতে আনেক বেশী হইল) তাহার 
যা ছিল তাহ! রহিল এবং সে আরও অনুনক বেশী লাভ 
কধিল। কিন্তু সেকি হইল এবং পাইল তাহ! সে মুখে 
ঘঁণতে পারে না এবং কেহ কানে শুনিতেও পারে না- 
"এই সকল কপট অন্ুসন্ধিংসুরা অজ্ঞানী, কারণ সে 
ঘাঁগ জানিতে পাবিয়াছে তাহা সে প্রকাশ করিতে অক্ষম 1” 
আর একটি কথ! ধলিয়! শেষ করিব; “যে কথ! 
হাজার হাজার বার বল! হইয়াছে তাহাই বলিব” মস্নভি 
| হইতে একটি সুদার অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ 
শেষ ধরিব ।-- 
ধানুরূপে মরে গিয়ে ভলেম উদ্ভিদ্‌, 
উদ্ভিদে মরিয়া! পণ্ড বূপেতে জীবিত । 
পাইন্ু মানব জন্ম পশুরূপ হ'তে । 
ভয় কেন তবে? মুড়াহরিলকি মতে? 
মানব জনম অস্তে হয়ত এবার 
প্রকাশিত হব রূপ ধরি দেবতার । 
দেবতা হইতে আরো সমুন্নত স্তরে 
লাভব কল্পনাতীত রূপ জন্মাস্তারে । 
আমি তবে “নাই নাই? বাজে বীণ। তাবে, 
জানিও নিশ্চয় শেষ তাহার মাঝারে । 
শ্রীদিনেন্দ্রনাঁথ ঠাকুব । 





গীতাপা্। 


ছোমরের ইলিয়াড ওলিম্পন্‌ হইতে পারে কিছ্ক তাহ! 
হিমালয় নহে । কাবাজগতের হিমালন একা কেবল 
মৃাভাবত | রামায়ণ ? রামায়ণ বড়জোর বিদ্ব্যাচল। রামাঁমণ 
এবং মঙ্গাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষতিয়ের প্রভেদ | বশিষ্ঠ 
মুনি বিশ্বামিত্র রাজার যুখের সামনে তাহাকে ধিকাব দিমা 
এই বে একট কথা ম্পদ্ধার সহিত বলিয়াভিলেন “ধিকু বং 
ক্ষত্রিঘবলং ব্রহ্গতেজোেবলং বলং”--ক্ষতিয়ের বাহুবল ধিক 
বল--ব্রাঙ্মণের তপোবলই বল, এই কথাটিই রামায়ণেন্র 
মুলক । ত্রেতাযুগে যে পরশুয়াম পৃথিবীকে একুশ বাগ 
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তত্তববোধিনী পঞ্জিকা 
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নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণসংগ্রহের জন্ত দুরে 
হাতবাড়াইবার প্রয়োজন নাই--রামারণই তাহার জাজলয- 
মান প্রমাণ । দশরথ রাজার অযোধ্যাপুরী ব্রাহ্গাণদিগের 
বেদাধায়নে ত্রিসন্ধযা শজায়মান-_সে মহাপুরীতে কষত্রিয়বীর- 
দিগের ধমুষ্টফারের কোনো সাড়াশব নাই । রামায়ণের 
ক্ষত্রিকুলতিলক সবেমাত্র দশরথ এবং জনক; তাহার 
মধ্যে দশরথ রাজ! ব্রাহ্মণদিগের নিকটে জৌড়হস্ত--জনক- 
রাশ! ব্রাহ্মণেরই সামিল ; তা বই, দোহার স্বভাব চরিত্রে 
ক্ষত্রিয়ের কোনে! বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না । 
মহাভারতে দেখা যায় ঠিক তাছার বিপর্ধীত। রামায়খে 
বিশ্বামিত্ব রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও অনেক তপস্যা 
করিয়া ত্রাঙ্গণত্ব লাভ করিয়া রুতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
মহাভারতে ড্রোণাঁচার্যয জাতিতে ব্রা্ছণ হই্য়াও শান্ত্রের 
পরিবর্তে শত্ত্রকে সার করিয়! কুরুসৈম্যের দ্বিতীয় পদবীন্ধ 
মহারথী হইয়া আপনাকে পরম শ্লাঘাখ্বিত মনে করিয়া 
ছিলেন । বামায়ণে বাজুগীকি' মুনি ক্ষত্রিয়বলকে হনুমান 
সাজাইয়া মনে মনে থুবই হাস্য করিয়াছিলেন তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই ; মহাভারতের রচয়িতা ক্ষত্রিয়বলাক দেবতুলা 
ভীল্মে মুত্তিমান করিয়া তাহাকে স্বর্গে তুলিয়াছেন তা 
ছাড়া ক্ষত্রিযিবল যে কিরূপ স্ষ্িস্থিতি-প্রপয়কারী মহ্াবল -- 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আগাগোড়া তাহারই জলন্ত কাহিনী । 

অঙ্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়ধর্শের আধ্যাত্মিক অবতার, 
স্বয়ং ক্রীকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষত্রিনধর্শের আবিদৈবিক অবতার | 
শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জুনের ছুই ভার আপনার হস্তে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন--অর্জুনের রথ চালাইবার ভার এবং অধর্ছের 
প্ররোচনা বাকোর বিরুদ্ধে অর্জুনকে ধর্শপথে চালাইবার 
ভার। শ্রীকষ্খ বাঁমহত্তে অশ্বের রাশ এবং দক্ষিণ হন্ডে 
অজ্গুনের মনের রাশ অপ্রমত্তভাবে ধরিয়া থাকিয়া “যতো- 
ধর্ম স্ততোজয়ে এই বাকাটিকে জগজ্জনের সমক্ষে ফলৰান্‌ 
করিয়! তুলিয়াছিলেন। 

মনুয্োর সংসারযাত্রানির্ধাহের পৃথক তিনটি পথ 
ঘআছে-- ভ্ত্রানের পথ, কর্মের পথ, এবং ভক্তির পথ) তা! 
ছাড়া, একটি মাঝের পথ আছে যাহা ধ্রতিন পথের 
ত্রিবেণীসঙ্গম। শ্রীকৃষ্ণ অঙ্জুনকে শেষোক্ত সঙ্গমতীর্থের 
পথে চালাইবার অভিপ্রায়ে সাংখ্যশান্ত্রের প্রদশিত জ্ঞানের 
পথ হইতে যাত্রারস্ত করিলেন। বলিলাম সাংখ্যশান্ত্রের 
প্রদর্শিত জ্ঞানের পথ-কিস্ত তাহার অর্থএ নহে যে, 
সাংখ্দর্শনের মতামত ৷ মাহুষের গায়ের উত্তরীয় বস্ত্র 
যেমন মুয়োই মানুষ নহে, তেষমি সাংখাদর্শনের মতামত 
মৃলেই সাংখ্যশান্ত্রের ভিতরকার কথ! নছে। যাহা সাংখ্য-. 
শন্তের ভিতরের কথা তাহ। বেদাম্তশান্ত্রেরে ভিতরের 
কথ।। পক্ষান্তরে, সাংখাশাস্ত্রের দাশনিক মতামত এবং 
বেদাস্বশান্ত্রের দার্শনিক মতামত ছুয়ের মধ্যে আকাশ, 


আপা | পাশীশিত 
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পাতাল প্রতেদ । সাংখ্যদর্শন এবং বেদাস্তদর্শনের মধ্যে যে 
জারগটিতে মতের অনৈক্য সে জায়গাটি বাদ-প্রতিবাছে 
এরূপ জঙ্লিলতাচ্ছন্ন থে, তাহার মধ্যে তোমার আমার স্তন 
সহজ মমুষ্যের দত্ুশ্কুট হওয়া ভার) পরস্ত উভয়ের ক্যা" 
স্থানটিতে বেদান্ত এবং সাংখ্য যেন বিম্ুফের দুইটি কপাট, 
আর, সেই কপাটের অন্তরালে অমূগ্য তত্বজ্তানের মুক্তা 
ংগোপিত রহিয়াছে । শুরুষ্ণ সর্বপ্রথমে সাংখ্যপান্ত্রের 
সেই সার কথাটিই অঙ্জুনকে স্মরণ কল্ধাইয়া দিলেন । অত” 
এব সর্বাগ্রে সাংখাবেদাস্তের মর্মগত ধীক্যন্থানটির 
মোটামুটি ভাবের যৎস্বল্ন আভাস প্রদর্শন ফরা শ্রেয় বোধ 
করিতেছি। 
আমি যদি বলি যে, প্গীতাশান্থ আলোচনা করিবার 
অভিপ্রায়ে স্ামর! আত্ম এখাঁনে সমবেত হইয়াছি” তবে 
“আমরা” এই যে একটি শব আমি মুখে উচ্চারণ করিলাম 
এ শবাটি “আমি” শব্দের বহুবচন তাহাতে তো আর তৃল 
নাই ? তবে হইতেছে ষে, উষ্থার অর্থ, অনেক আমি । 
কিন্ত বাস্তবপক্ষে আমি তো! আর অনেক নহি) এই 
একঘর লোকের মধ্যে আমি একজন মাত্র বই না) “আমি” 
শকের রহুবচন বসিবে তবে কোথায়? তাহার বসিধার 
স্থান সমস্ত বিশ্বত্রহ্ধাও্ড তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না ? 
তবে জ্ঞানচক্ষু কিসের জন্ত? শোনে! তবে বলি £-- 
যাহাকে আমি বলিতেছি “আমি” তাহা আমার জ্তানের 
সঙ্গে অষ্টপ্রহর লাগিয়া আছে, একদডও সে আমার জ্ঞানের 
সঙ্গ ছাড়া নহে। আমার জ্ঞান যেখানে যায় সেও সেই- 
খানে যায়। আমার জ্ঞান ষখন তোমাতে যায় তখন 
সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আটপহুরিয়া সঙ্গীটি 
তোমাতে দেখ! গ্যায়-তুমির মধ্যে আমি দেখ! গ্যায়। 
আমার জ্ঞানের এই আটপহুরিয়! সঙ্গীটির এক মুত্তি আমি 
আমাতে দেখিতে পাই, তাহার আর এক মুদ্তি তোঁযাতে 
দেখিতে পাই, তাহার কবিষৃত্তি কবিতে দেখিতে পাই, 
তাঁহার শাস্ত্রী মৃত্তি শাস্রজ্ঞ পঙিতে দেখিতে পাই, এমন্‌ 
কি তাহার অর্দস্কুট ্তপরমৃত্তি পণ্ড পঞ্গশীতেও দেখিতে পাই, 
তাহার স্ুযপৃমুদ্তি তরুলতাতেও দেখিতে পাই) তা শুধু 
না--আমা]র মধ্যেই আমার জ্ঞানের সেই আটপহুরিয়া 
সঙ্গীটির একমুত্তি দেখিতে পাই প্রীতঃকালের তজনমম্িরে, 
আর এক মুত্তি দেখিতে পাঁই মধ্যাহুকালের ভোজনমম্দিরে, 
আর এক মৃত্তি দেখিতে পাঁই অপরাস্ককালের কর্মক্ষেত্রে ; 
আব এক মৃত্তি দেখিতে পাই সাঁয়ংকালের বঞ্ুসহবাঁসে ; 
আর এক মূর্তি দেখিতে পাই রাত্রিকালের বিরামশধ্যায় । 
এ তে। দেখিতেছি নানা রঙের নানা আমি ; অথচ আবার, 
“আমিশ বলিতে একই সাদা! রঙের আমি বুঝায়, তা বই 
নানা রঙের আমি বুঝায় না। এখন জ্িজ্ঞান্ত এই যে, 
একই সাদ! রণ্ডের আমির পক্ষে.নান/ রঙের আমি হওয়া 


আধা ১৮৩৩ ৫৭ 


সীতাপায 
কিরপে লম্ভবে ? বেদান্ত বলেন, যেমন রজ্জ,তে স্রত্রম | তুলিয়াছেন। গায়ক আপনারই কগনিঃস্ত সঙ্গীতন্ুধা 
ক, তেমনি এক অন্বির্তীয় আত্মাতে নানাত্বের ভ্রম হয়। . আপনি পাঁন করিতে করিতে আপনিই মাতিয়া উঠিয়া- 
ইছাঁর উত্তরে জিপ্রান্ত এই যে, একমাজ্ অদ্বিতীয় আত্মা- ৃ ছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে মাতাইয়া তুপিতে- 
ভিন্ন যখন আত কিছুই নাই, তথন ভ্রম বলিয়া যে একটা ৰ ছেন। এখানে দ্বৈতৈর ভাব ছুই ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া 
পদার্থ তাহা! আসিবেই বা কোথা হইতে, থাকিবেই বাঁ, যাইতেছে অবিকল সমান । নাটমন্দির যেমন গুণী গায়ক 
কাহার আশ্রয়ে? ধেদাস্তদর্শন ইহার উত্তর দ্যান এই ূ এবং গুণগ্রাহ্থী শ্রোতা এই ছয়ের সশ্িলনস্থান, গায়কের 


ষে,-ভ্রম “লদসদ্ভ্যামনির্বচলীয়ংশ অর্থাৎ ভ্রম আছে যে ! মনোমষনদিরও তেমনি গুণী গায়ক এবং গ্ুণগ্রাহী শ্রোহার 





ভাহাঁও নছে, নাই যে তাহাঁও নহে) ভ্রম অস্তিনান্তি ছয়ের 


বার; তাহা কফিষেতাহা বলা যায় না। বেদাস্তদ্শন 


আদ্র! বলেন এই যে, সেই যেত্রমবা অবি্দা যাহ! 


অন্তিনান্তি দুয়ের বা'র, তাহা অনাদিকাঁল জীবকে আশ্রয় 


করিয়া বর্তমান রহিয়াছে । তবেই পুর্ণবহ্ও অনাি, 
অপূর্ণ ভীবও অনাদি, ভ্রমও অনাদি । সাংখ্য ধলেন যে, 
একই চন্দ্র যেমন জলের তরঙ্গে প্রতিবিষ্বচ্ছলে নানারূপে 
ইতস্তত হয়, তেমনি প্রকৃতির বহু বা বিচিন্তর কার্যকলাপের 
সাঙ্গীস্বরূপ আত্ম। ধুদ্ষিতে প্রতিবিশ্বিত হইয়া আপনার 
সেই বুদ্ধিগত প্রতিবিদ্ের সহিত আপনাকে জন়্াইয়া মনে 
করেন যে, বুদ্ধি অহঙ্কার এবং ইন্ছরিয়ার্দির এই যে সকল 


| 


সন্মিসনস্থান ; কেননা গায়ক আপনার গানের আপনি 
ূ কর্তা শুধু না--পরম্ধ আপনার গানের আপনি কর্তা এবং 
! আপনি শ্রোতা ছুইই একাধারে দ্বৈতভাঁব তো দ্বই 

ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া গেল সমান ; অছৈতভাব কোন্‌ 
৷ ক্ষেত কিরূপ? অদবৈতভাঁবও ছুই ক্ষেত্রেই সমান। 
। গাঁয়কের মনোমধো একই ব্যক্ষি যেমন গানের কর্তা এবং 
| গানেব শ্রোতা নাটমন্দিরেও তেমনি একই গান যাচ্চা 
৷ গারকের ক হইতে বাহির হইতেছে তাহাই শ্রোস্বর্ণের 
 প্রত্।েকের মন হইতে বাহির হইতেছে। চুম্বকের সাল্লিখ্যে 
ৃ লোহা যেমন চুম্বক হইয়া যাঁয়, তেমনি শ্রোডৃবর্গের মন গায়- 
কের সঙ্গে গানে যোগ দিয় গায়ক হইয়া উঠিতেছে। গান 





কার্ধা এসকল কার্যোর আমিই কর্তা । কিন্ত বাস্তব পক্ষে ! এমনি জমিয়! গিয়াছে যে, গায়ক শ্রোতৃবর্গের সহিত তক্ময়ী- 


তিনি কোনো কাধ্যেরই কর্তা নহেন, কার্যা যাহা করি- 
বার তাহা প্র্তিই করে। সাংখ্যের এই যে একটি কথা 


তৃত হইয়া আপনার গানের আপনি রসাস্বাদন করিতেছেন 
আর শ্রোতৃবর্থ গার়কের সহিত তন্ময়ীভূত হইয়া! গানের 


“চেতন পদার্থের প্রতিবিষ্” এ কথাটি কবিতাঁর হিসাবে | ফোয়ারা ছু'টাইতেছেন। অহিন্থ্-দবৈতাঁতৈত শুধু কেবল 


শুনিতে অতি মনোহর, কিন্তু বিজ্ঞানের হিসাবে এক- 
প্রকার সোমার পাথরবাটি--ইহ! স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে । যাহাই হউক ন! কেন, সা'খ্য বেদাস্তের 
এই সকল চিত্বিভ্রান্তকারী মতামত এবং বাদপ্রতিবাদের 
পর্দশর আড়ালে উঁকি দিয়া দেখিলে একটি অমূল্য সত্যের 
দর্শন পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের বৈষ্ব- 
সম্প্রদায়ের পুরাতন আচার্যযেরা ভাধের চক্ষে সেই সার 


সত্যটি দেখিতে পাইয়। তাহার নাম দিয়াছেন “অচিত্ত্য . 


হ্বৈতাদ্বৈত।” অচিস্ত্য দ্ৈতাদ্বৈত ষে কাহাকে বলে, তাহার 
একট। মোটামুটি রকমের আত্ডাস প্রদান করিয়াই আমি 
ক্ষান্ত হইব : তা! বই, তাহা সবিস্তরে বিবৃত করিয়। বলিধার 
অবকাশও আমার নাই, সামর্থ্যও আমার নাই। 

মনে কব একজন অসামান্য ওস্তাদ গায়ক গান গাহি- 
তেছেন এমনি চমৎকার যে তাহা শ্রবণ করিয়া ঘরসুদ্ধ 
লোক বলিতেছে যে, এমন মধুর কের মধুর সঙ্গীত 
আমরা কোথাও গুনি নাই। একটি প্রবাদ আছে যে, 
আপনি না মাতিলে অন্যকে মাতানো! যান্ন না। গায় 
আপনি মাতিয়াছেন বলিয়াই তিদি শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়! 
তুলিয়াছেন। কিন্তু গায়বকে কে মাতাইয়৷ তুলিল? 


তত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞানের কথা নহে । তাহা সমস্ত জগতের 
প্রাণে কথা । উপনিষদে আছে “আনন্দান্ধোব খবিমানি 
ভূতানি জায়স্তে ; আনন্দেন জাতাঁনি জীবস্তি) আনন্দং 
পয়স্তাভিসংবিশস্তি 1” নিশ্চয়ই আনন্দ হইতে জীব- 
সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়! আনন্দ দ্বারাই জীবনধারণ 
করে এবং আননোতেই অভিনিবিষ্ট হয়| এষহোবা- 
নন্দয়াতি। গায়ক যেমন আপনার গানে আঁপনি মাতো- 
যারা হইয়া সভান্ুত্ধ লোককে মাতাইয়! তোলেন, পরমা 
| তেমনি আপনার আনন্দে আপনি ভোর হইয়া নিখিল 
ৰ জগতকে আনন্দা়মান করেন। আর একটি কথা এই 
৷ যে, জনসমাজের ভাগ্য যখন এইরূপ স্ুপ্রসন্ন হয় যে, 

বড়রা ছোটোদিগকে স্সেহচক্ষে দেখিতেছে ছোটোরা বড়- 

দিগকে ভক্কিচক্ষে দেখিতেছে, সমানে সমানে নানাস্থাত্রে 

প্রীতি এবং সপ্তাব ঘনীভূত হইতেছে, তখন, নান! যন্ত্রের 

নানা ধ্বনির মধ্য হইতে যেমন নূর নব রাগের সুন্দ 


বৈচিত্রোর মধ্য হইতে মহাশ্চর্যয একাত্মভাব জাগিয়া ওঠে । 
সেই এক অপরিবর্তনীয় সত্যন্ন্দরমঙ্জলরূপী আত্মার 
ভাব আপনাতে এবং লোকসমাজে ফুটাইয়। তোলাই 


সাধনের প্রধান লক্ষ্য ) আর সেই এক অপরিবর্তনীয় 


ইহার উত্তর এই যে অন্য কোনো ব্যক্তি গায়ককে মাতা" 
আত্মা সাধনের পূর্বব হইতেই সর্বরজীবে সর্বভূতে সর্ববকালে 


ইয়া তোলে নাছ গায়ক খ্মপনিই আপনাকে মাঁতাইয়া 


সুন্দর সঙ্গীত জাগিয়। ওঠে, তেমনি নানা জনের নান! 


৪ 


পিপল পরী 





তন্্ববোধিন। পত্রিক! 





১৮ হাল, 5 ভাবি 





প্রাক কমি পপ পক পী পক জর 


শাসকরা 





জাগ্রত রিগাছেন_এই গতাটির প্রতি বিশ্বাদ দুীভূত | স্থাপন ফর” অর্থলের এই কর্ানতে শরীর ভাগ রোধ 


কবাই তবন্রানের প্রধান লক্ষ্য! যাংখাদর্শনের এই থে এ- 
কটি সারকথ! যে “আগ্মা অজর অমর এবং স্থির” শ্রীকৃষ্ণ 
সর্ধপ্রথমে অর্জুনকে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন । 
যদি বল যে,তাহীক প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তর এই যে, 
তাহ। সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার বস্ত,তা বই তাহা! প্র- 
মাপ দ্বারা সমর্থন করিবার বন্ত নহে। প্রমাণ শবের মৌলিক 
অর্থ মাঁপা। পরিধেয় বন্ত্র ক্রয় করিবার সময় ক্রেতা দোঁকা- 
নের পুঁি হইতে একখানি পছন্দসই বস্ত্র বাছিয়া লইয়া 
তাহা প্রসারণ পূর্ববক তাহার ধার ঘেঁসিয়া এমুড়া হইতে 
ওষুড়া পর্যাস্ত আপনার দক্ষিণ হস্ত উত্তরোত্তরক্রমে আরোপ 
করিয়া বলেন যে, এ বন্ত্রখানি এত হাত লম্বা । তাহাকে 
খদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তোমার দক্ষিণ হস্ত ক-হাতি 
লম্বা ; তবে তিনি হালিয়া বলিবেন “একহাত লর্ব! 1 
তাহার এ কথায় সন্তোষ ন' মানিয়া পার্বস্িত কোনে! 
তর্বালক্ষকার যদি বলেন যে, “এ বস্্খানি কহাত লক্' 
তাহা যেমন তুমি মাপিয়া' দেখিলে, তোমার দক্ষিণ হস্ত 
যে এক হাত লম্বা তাহা তুমি আমাকে সেইরূপ করিয়া 
মাঁপিয়! দেখাও” তবে ক্রেতা তাহাকে কি বলিবেন তাহা 
জানি না? কিন্তু প্রশ্নকর্তার তায় তর্কচূড়ানণিদিগের সন্বপ্ধে 
শক্ষরাচার্ধ্য যে একটি কথ! বলিয়াছেন তাহ! আগি অনেক- 
বার অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি ; সে কথা এই ১ 
মানং প্রবোধয়ন্তং মানং যে মানেন বুহুৎসন্তে 
এধোঁভিরেব দহনং দগ্ধ,ং বাঞ্ছস্তি তে মহাহ্র্ণিরঃ | 
প্রমাণ ক্রিয়াতে বল সঞ্চার করিতেছে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান সেই 
সাক্ষাৎ জ্ঞানকে ধাহারা প্রমাণ দ্বারা আঘ্ত্ত করিতে ইচ্ছ! 
করেন সেই সকল মহাঁপপ্ডিতের! ইচ্ছা করেন_-কি? | 
না, ইন্ধন কাষ্ঠে (অর্থাৎ আলানে কাঠে) দাহিকাঁশক্তি 
সঞ্চার করে যে অগ্নি সেই অগ্নিকে ইন্ধন কাষ্ঠ দিয়া দগ্ধ 
করিতে । 
অতএব গীতাশাস্ত্রে যে সকল সার সার জ্ঞানের কথা 
উপদিষ্ট হইয়াছে-_শ্রোইবর্ের উচিত ]ুষে, তাহা শ্রদ্ধার 
সহিত শ্রবণ করেন। কেনন! শ্রদ্ধাই জ্ঞানের প্রথম 
সোপান । 
কুকক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আরম্তমুহুর্ভে যখন স্বর্গ মর্ত্য 
অনুনাদ্দিত করিয়া দশ শত বীরের দশ শত শঙ্খ ধ্বনিত 
হইয়। উঠিল, আর, তাহার পরক্ষণেই ভেরী পণব আনক 
গোষুখ প্রভৃতি রণবাগ্ত সহসা তুমুল শব্ষে বাজিয়া উদ্িল, 
তখন কুরুসৈন্া দলে দলে জাজিরা দীড়াইয়াছে দেখিঘা 
শস্ত্র চলিতে আরঘ্ত হইয়াছে, এমন সময়ে অঞ্ধুন ধনুক 
বাগাইয়া ধরিয়! শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বপিলেন 
“কাছাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে একবার তাঁহা 


প্রভৃতি মহামহারথীদের সুখ ভাগে রখ স্থাপন করিক 
বলিলেন “দেখ এই কুরু-দবে একপ্লে সমবেত 1” অজ্জুর্ন 
কি দেখিলেন ? দেখিলেন পিতৃগশ পিতামহগণ আচার্যযগখ 
মাতুলগণ ভ্রাভূগণ পুত্রগণ পৌন্রগণ ভাই বন্ধু সুহৃদগণ 
দ্ধার্থে দণ্ডায়মান দেখিয়া অত্যন্ত কপাপরবশ' হইয়া 
বিষবপনে বগিলেন “এই সব আতবয় খ্বজনকে, কৃষ্ণ 
দ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসর্ন হইতেছে, 
মুখ গুখাইয়া যাইতেছে, সর্ধাঙ্গে কল্প ধরিয়াছে, গাত্র 
শিহরিয়া উঠয়াছে, গাণ্ডীব হস্ত হইতে থপিয়া পড়িতেছে, 
অঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, আনি দড়াইতে পারিতেহি না, আমার 
মস্তক বিভ্রান্ত হইতেছে ; আর দৈব লক্ষণ দেখিতেছি বিপ- 
রীত বিপরীত । আন্মীয় স্বজনকে রণে হত্যা করিয়া 
মঙ্গল কিছুই দেখিতেছি না । আমি বিজয় চাহি না, কৃষ্ণ 
রাজ্য চাহি ন।, স্ুধ-সমুদ্ধি চাহি না। কিহইবে আমার 
রাজ্যে, কি হইবে ভোগ-বাহুল্য, কি হইবে বাঁচিয়া, 
থাঁকিন।? ধাঁহাদের জন্তে আমার রাজ্যের প্রয়োজন, 
ভোগৈথর্য্ের প্রয়োজন, স্ুখ-সমুন্ধির প্রয়োজন--তীহা- 
রাঁই-_পিভূপিতামহ আচার্ধ্য ভাই বন্ধ্রাই ধন প্রাণেক্র 
মায়া তাগ কার! যুন্ধার্থে দণ্ডারমঘান, ইহাদের হস্তে ঘদি 
আবার মৃত্যু হয় সেও তাল তথাপি ইহাদের আমি মৃত্যু 
কামন! করি না; পৃথিবী কোন্‌ ছার, জ্রৈিলোক্যের রাজ্যের 
জন্যও ইহাদের হত্যাকার্যযে আনি প্রবৃত্ত হইতে পারি না 
ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিয়া কি আমার লাত হইবে, 
জনার্দ! এই সকল আততায়িগণকে হত্যা করিলে 
লাভের মধ্যে পাঁপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে । ধৃত- 
রাষ্ট্রের সস্তান সন্ততিগণকে সবান্ধবে হনন করা কোনো 
ক্রমেই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে । আত্মীয়ম্বজনকে 
হত্যা করিয়া কোন্‌ প্রাণে আমরা সুধী হইব। এরা সবে 
লোভে হতচেতন হইয়া যদি বা দেখিতেছে না কিন্তু 
কুলক্ষয় এবং নিত্রদ্রোহ যে কি ভয়ানক পাপ আমরা তো! 
তাহা জানি! উঃকি মহাপাপ করিতে আমরা প্রবৃত্ত 
হইয়াছি! রাজ্যন্থখের লোভে পড়িরা আত্মীয়স্বজনকে 
হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি ।! অন্তর শত্ত্র ফেলিয়া দিয়া 
এবং প্রতিবিধানের কোনে! টে! না করিয়া কৌরবগণ্র 
হন্তে যুদ্ধে নিহত হওয়াই আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেয় 
স্কর 1” এই বলিয়া অঞ্জুন ধন্র্বাণ ফেলিয়া দিয়া শোকের 
আবেগে বসিরা পড়িলেন। অঞ্ুনকে এইরূপ কৃপাবিষ্ 
অশ্রপূর্ণ মোচন এবং বিষাদাচ্ছন্ন দেখিয়া প্রীপষ্চ বলিলেন 
“যুন্বস্থলে আধ্যধিগহিত স্বর্গের পথরোধকারী এ পাপ 
কোথা হইতে তোমাতে আসিয়া উপস্থিত হইল? এপ 


ইতোগম ভাব কাপুরুষদিগকেই শোভা পায়, তোষাক্ষে 
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ধার ১৮৩৩ গীতাপাঠ €১ 


সপ লক নক, 








ধাঁড়িযা ফেলিয়া ওঠো, পৰস্্ণ 1? অঞ্জুন বলিলেন এখানে এইটি বিশেষদ্ূপে লক্ষা করা! উচিত যে, 
“ভীক্ম এবং প্রো" উততয়েই আমার পুজার্হ--তীহান্া যদি | ফলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, গুনিতেছেন অজ্জুন। পীর যঙ্গি, 
বা আমার প্রণ্ত শক্ত্র নিক্ষেপ করেন কিস্ত আমি তাহাদের | আর কেহ হুইতেন, আর, অর্জুন যদি সাঁমান্ত একজন 
প্রতি কেমন রিমা শত্ত্র নিক্ষেপ করিব 1 মহাক্ুভাব | শোকসন্তপ্ত গৃহস্থ ব্যক্তি হইতেন, তাহ! হইলে শ্রীকৃষঃ 
গুরুগণকে হত্যা কনিয়! রক্তকলুধিত র্য্য চোগ করা | অজ্জুনকে এ পর্য্যস্ত যাঁহী বলিলেন তাহার একটি কথাও 
অপেক্ষা গু্হত্যা পাপ হইতে নিপিপ্ত থাকিয়া তিক্ষালর্ধ  যদ্চ অসত্য নহে, কিন্তু তাঁহা সত্বেও বিছাতের আলোক 
অগ্প ভোজন করা শত গুণ শ্রেয়। এধুদ্ধে আমার পক্ষে | যেদন একগুণ অন্থকাঁরকে দশগুণ করিয়া ভোলে, 
জয় ভাল কি পরাজয় ভাল তাছা' আমি বুঝিতে পারি | তেমনি বক্তার মুখাবনিঃল্ত জ্ঞানের কথা শ্রোতার 
তেছি না! বাঁহাদিগকে হত করিয়া ধাঁচিয়া হুখ নাই | একপ্রণ প্রাণের বেদনাকে দশ গুণ করিয়া তুপিত, তাহা 
তাহারাই যুদ্ধার্থে সন্দুখে দণ্ডায়মান | আমার স্বাভাবিক | দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। যে মানুষ দেহের পাত্র- 
বলবীর্য্য কপাদৌর্ধল্যে পর্যযাকুলিত হইয়াছে । আমি কিং | টিকে বা প্রাণতুলা শরিক বুকে জন্মের মতো হারাইয়া 
কর্তব্যবিষু় হইন্না তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি | জগংসংসার অন্ধকার দেখিতেছে--তত্বচ্জানের কথা 
আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাঁহা আমাঁকে নিশ্চিত মতে | তাহার নিকটে নিতান্তই বাজে-কথার সাগগিল। সে 
বলো--আমি তোমার প্রণত শিষ্য আমাকে শিক্ষা প্রদান | বলিবে যে, “আম্মা জন্মমৃত্াবিহীন নিতা নির্বিকার তা 
কর। যেশোক আমার সর্বশরীর শোধণ করিতেছে, | আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আদার কোনো প্রয়োজন 
তাহার উপশম হইবে কেমন করিয়া! তাহা আমি দেখিতে | নাই-যাহাকে আমি হারাইয়ান্ি তাহাদকই আমার 
পাইতেছি মা । আমি যদি পৃথিবীর অদ্বিতীয় সমাট্‌ হই | প্রয়োজন |” ইহার উত্তরে উপদেষ্টা যদি বলেন যে, 
তাহাতেই বা কি, আর, আমি ঘদি গ্র্গের ইন্দ্রত্ব লাভ | “অনিতা বস্ত্র উপরে প্রীতি স্থাপন করিলে সকলেরই 
করি তাহাত্তেই বাঁ কি__-এ শোক কিছুতেই শাস্তি মানি- | এইরূপ দশী হয়, তোষার্‌ শুধু নহে 1” এ কথার উত্তরে 
ঘার নছে। আঁনি যুদ্ধ কলির না» এই বলিয়া অঞ্ুন : সে বাক্তি মুখে না বলুকৃ_মনে মনে নিশ্চয়ই বজিবে যে, 
বাক্যে ক্ষান্ত হইলেন | - 1 “নেই মামী অপেক্ষা কানামাগা ভাল; চিরস্থারি অন্ধকার 
উভয় সেনার মধো অর্জুনকে এইনপ বিষাদে সিয়মাঁণ | অপেক্ষা ক্ষণস্থামী আলোক ভাল; অবিনাশী আত্মা হইয়! 
দেখিয়া শ্রীকৃষ্জ সর্বপ্রথমে তাহাকে সাঁংখ্যশান্ত্রের কয়েকটি ! অনগ্কাল বিচ্ছেদ্ষশ্বণ! ভোগ করা অপেক্ষা এক মুহূর্ত 
সার কথা ম্মপ্ণ করাইয়া দিলেন! তিনি বলিলেন “অশোঁচা- ৰ যদি আমি সেই ভাসি মুখখানি আর একবাঁব চক্ষে দেখিতে 
দিগের জন্য শোক করিতেছ, অথচ মুখে জ্ঞানবত্তা। প্রকাশ | পাই তবে কিধননা লাভ করি; সে ধনের তুগনায 
করিতেছ ) এটা জেনো স্থির যে, লোকের মরণ বাচনে | স্বর্গ ই বাকি, আর মোক্ষই বা কি, সবই আদার নিকটে 
পথ্ডিতেরা শোক করেন না। শরীরধারীর শরীরে শৈশব ! তৃণহুলা।” এ রোগের ওষধ যদি কিছু থাকে তবে, সে 
যৌবন জরা যেমন অবশাস্তাবী দেহাস্তরপ্রাপ্তিও তেমনি | ওষধ বিবেক, বৈরাগ্য এবং সংযম । অবিবেকী ব্যক্তি 
'অবশান্তাবী ; ধীর ব্ক্তি তাহাতে মুহৃমান হ'ন না। | যেক্ষণিক জুখের তুলনায় আম্মাকে অবিনাশী অন্ধকার 
আত্মা কোনো কালে জন্মেনও নাই মরেনও না,--শরীর | মনে করিবে ইহা! কিছুই বিচিত্র নহে । রাম সংস্কত ভাষার 
হত হইলে আত্ম হত হ”ন না। শঙ্ত্র ইহাকে ছিন্ন করিতে | ক-অঙ্ষরও জানে না--এক্সপ স্থলে শ্যাম যদি তাহাকে সরস 
পারে না, অগ্নি ইহাকে দর্ধ করিতে পারে না, জল | সংস্কৃত পদ্য পাঠ করিয়া গুনায়--তবে রাম তো বলিবেই 
ইহাকে ভিজ্াইয়া নষ্ট করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে | যে, “মামার কানের কাছে সওক্ষিডিমিড়ি কবিও না)” 
শোষণ করিতে পারে না । ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহা, অক্রেদ্য, | প্রকৃত কথ! এই যে আয্মা শুধুযে কেবল আছে মার 
অশোষ্য, নিত্য, সর্বগত, অচল, সনাঁতন। ইহাকে | তাহা নহে, আম্মা জান প্রেম এব* আনন্দের খনি। 
এইরূপ জানিয়া পণ্ডিত্বেরা ইহার জন্ত শোক করেন না। | পৃথিবী কত যে যুগযুগান্ত্র তপস্যা করিয়া আম্মাকে 
অতএব সুখ ছুঃখ, লাঁভালাভ, জয়াজয়_-ছুইই সমান | পাইরাছে, তাহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের অবিদিত নাউ | 
জানিয়া যুদ্ধে কৃতসংকল্প হও, তাহা হইলে পাপ তোমাকে | আত্মা পৃথিবীর অন্ধকাবের আলো, মরুহুমির উদ্যান । 
স্পর্শ করিবে না । এ যাহা তোমাকে আমি বলিলাম এ | আম্মাকে পাইমা পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে । সদাগরা 
বুদ্ধি সাংখোর মধ্যে পাওয়া যায়, তা ছাড়া আরো এক | পৃথিকীন সমস্ত ধন রত্ব একদ্রিকে--আর, আম্মা একদিকে 
প্রকার বুদ্ধি যৌগের মধ পাওয়া যায়--যে বুদ্ধিকে আশ্রন্ন | --আয্মার তুলনায় মে সব ধন রন্ধ অকিঞ্চিংকর ছাই 
করিয়া! তুমি স্চ্ছন্দে কর্মবন্ধন হাসিয়া উড়াইয়া দিতে | ভস্ম। আত্মা যদি কেবল আছে মাত্র হইত তাহা হইলে 
পারিবে । পে বুদ্ধি কিক্প তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর।” | আত্মাকে জনিবার জন্য কাহাবো কোনো মাথাব্যথা 
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হইত না। বেদান্তশ্জ বলেন বে, আতা অস্তি সানি 
এবং হি এই তিন লাধনের ধন একাধারে । অন্তি বিন! 
সাত্মার স্থির গ্রতিষ্থী, ভাতি কিনা আম্মার ভ্ঞানাফোক, 
প্রিয় কিনা আসার €প্রমাযূত। খ্রুফরিণীতে পঙ্ক অমিয়। 
তাহার জল যখন অ্বব্যবহার্যঃ হয়, তখন পু্করিণীকে 
যেমন ঝাপানো আবশ্যক, তেমনি, বিবেক ট্বরাগ্য এৰং 
এবং সংবদ দ্বার আ্াম্মার পক্ষোন্ধার করা জাবশ্যক । 
তা নহিলে আম্মা সাধকের ভোগে আ্বাসিতে পারে না। 
ঘ্বোৌট সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যেয়ুন ব্যাকরণ অঙঙ্কার কাব্য 
পাহিত্য সবই ত্বস্তভ্তি রহিয়াছে, তেমনি সমগ্র আম্মাতে 
জান বীর্ধ্য প্রেম আনন্দ সরই অন্তসুতি রহিয়াছে এটা 
খুব ষহন্ধেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও 
জান উচিত য়ে, সংস্কৃত ভাষার বুযুৎপন্তি লাভ কন্সিতে 
হইলে সর্বাগ্রে সংস্কত ব্যাকরণ জ্ঞানে আয়ত্ত করা মাই _ 
কারক বিভক্ি সর্বনাম উপসর্থ প্রভৃতি সাস্বৃত ভাষার 
পৃধকূ পৃথক আ্বঙ্গপ্রতাঙ্গের বিধিমতে পরিচয় লাভ করা 
চাই, তাহার পরে সেই সকল পৃথক্‌ পুথক্‌ অঙ্গ এতাগ 
ছোড়া দিয়া ব্যাকরণ জ্ঞানকে কিরূপে ভাষার ব্যবহার" 








১৮ কয়, ১ ভাগ 
আপনার অগ্তরতম প্রদেশের জানা বাধায় হিশ্বাধ । পলি 
ব্রাক যেমন এটা নিশ্ঠয় জানে যে, সে ফখন গন্তব্য পথে 
চলিতেছে তখম আকাশস্থিত চক্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে চদিতেছে 


না, সাধক তেমনি এট! নিশ্চয় জানিডেছেদ ফে, তীহার 


শরীর মন এন বাহিরের বন্ত সন্কল যখন গঞিবর্তিত হইৎ 
কেছে, তখন সেই পরিবর্তনের সাক্ষীকগী জস্মা উহাদের 
সঙ্গে পরিবর্তিত হইতেছেন না-_আঁয্সা স্থির রহিম্াছেন । এ 
কথা জন্মের মুখে শোনি। কথ! নহে- পবস্থ সাধকের আপ” 
নান অন্তরের জানা কথা। এইদ্প আপনার অন্তরের জানা 
কথার উপরে ভরপুব বিশ্বাম স্থাপন করাই সাধনের প্রথস 
পইটা । দ্বিতীয় গঁইটা কীর্য্য, অর্থাৎ জ্ঞানের কথাকে কার্ধে? 
ফলাইয়া তুলিতে হইলে যেরূপ ধীরদ্বের প্রয়োজ্জন হয় সেই, 
রূপ বীরত্ব। ভাঁব এই যে, শমদমাদির সাঁধনে এবং অনাদি 
চিন্তে কর্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে অপ্রতিস্থত উচ্াম এবং 
উংসাহই সাধনের দ্বিতীয় পঁইট। । তৃতীয় পট স্মৃতি, ভাবি 
এই যে, শমদমাঁদি এবং শিষ্কাম বর্ধের সাধন যখন অভ্যাস* 
গতিকে সাধকের ম্মরণে দৃঢরূপে মুদ্রিত হইয়া যায় তঞ্গন 
আত্মাতে এর প্রকাব অন্থপম আধ্যাত্মিক শক্তি এবং 


কার্যে পবিণত্ত করিতে হয় তাহা হাতে কলমে করিয়া | প্রসন্ন াব স্চার হয়, এইরূপ আত্মশক্তি এবং আত্ম প্রলাকই 
শেখা! চাই , ত! নইলে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের বসাস্বাদনে , সাঁধনের তৃতীর পঁইটা। সাধনের চতুর্থ প'ইটা। লমাধি অর্থাং 
বিশ্বার্থী ব্যন্জির অধিকার জন্মিতে পারে না। বিষ্তার্থী | একাগ্রতা । ভাব এই যে, সাধকের মনে যখন আন্মশক্তি 
ব্যক্ি যি আচার্যাকে বলেন যে, একে তো ব্যাকরণ । এবং আত্মপ্রসাঁদর পরিস্ফুট হয়, তখন সাধকের মন লক্ষ্য 
শাস্ত্রে কোনো রসকম নাই তাহান্তে আবার শবের | বিষয়ে অবিচপিত ভাবে নিবিষ্ট হয়। এইন্ধপ লক্ষাবিবে 


ইট কাট ঘড়ে! করিনা বাক্যের ভিত গীঁথিয়া তোল। 
এক প্রকার রাজমন্ত্ুরেব কাম্ব--তাহাত্বে আমাব মণ 
যাইতেছে না, আমি কালিদাযের, শবুন্তল৷ নাউক পাঠ 
করিতে ইচ্ছা কবি, তাহাই আমাকে অধ্যয়ন করা'ন* তৰে 
এট! যেমন বিগ্লার্থী ব্যজির ছুরাকাঞ্া। তেমনি সাধক যদি 
আচার্চযকে, বলেন,যে, “তত্বজ্ঞান অতিশয় নীরস, শমদমাদিব 
সাধন অআুত্শিয় কগ্ের, এ সকলেতে আমার মন যাইতেছে 
না খুহুঁে,আকি আধ্যাম্মিক, প্রেরানন্দ হাত বাড়াই 
পাঁইিতে পরি,স্ই বিষয়ে আমাকে সছুপদেশ প্রদান করুন” 
এটাও উহা! তআপেক্ষা বেশী বই কম ছুরাঁকাজ্ষ] নছে। 
পাতঞ্জল যৌঁগশ্টস্ত্রে সাধনের পাঁচটি সোপান-পংক্ষি 
উত্তুয়োত্তব বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ £-- প্রথম 
পইটা শ্রন্ধা, ছিতীয় পইটা বীর্ধা, তৃতীয় পইট! স্মৃতি, চতুর্থ 
পঁইটা সমাধি, পঞ্চম পইট প্রজ্ঞা । লতার প্রথম উপক্রমেই 
বিশুদ্ধ জানের রুথা যাহা উপদ্দিষ্ট হইয়াছে--তাহার প্রতি 
শন্ধাই সাধনে গরথম পইটা,ষদিচ সে কথাটি হোমিওপাঘিক 
বটিকার সাদ বিদ্দূঃপরিমাঁণ , সেকথা এই, যে, আম 
জন্মসৃত্যুবিহীন নিত্য নিবিক্কার। সংক্ষেপ্রেণআস্মার 
করব অন্তিত্ের প্রতি-বিষ্খুন থাপ সাধনের প্রথয় পইটা। 
এ বিহ্বান লোকের মুখে শোনা কথায় বিখাস নহ্থো্পরদ্ধ 


মনের স্থৈরধ্যই সাধনের চতুর্থ পইটা। পঞ্চম পছটা প্রজ্ঞা, 
অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্যক্‌ জ্ঞান 1 ভাব এই্‌ যে, আতস 
পাথরের অর্থাৎ) 150927)9]772 21859এর মধ্য দিয়া নুর্য্য- 
রশ্মিকে কোনো দাহ্য পদার্থের উপরে কেন্দ্রীভূত করিলে 
সেই দাহ্য পদার্থের. ভিতরে যেমন অগ্নি প্রবেশ করিনা 
তাহার অন্তরবাধির” অগ্রিময় করিয়। তোলেন-তেনি, 
আস্মশক্তি সহকারে মন লক্ষা বস্তি তঙ্গতভাবে নিৰিষ 
হইলে সেই লক্ষা বস্তুতে জ্ঞানারি প্রযেশ করিয়া লক্ষ্য 
রন্বকে জ্ঞানময় কিক] ভোলে । এইবপ অবস্থায় সাধকের 
পরম পরিস্তঙ্জ জ্ঞান সকল বস্তর ভিতরে প্রবেশ করিস! 
ষর্ধবভূতে পরমাম্মাকে দর্শন কৰে এবং পরণা ম্লাতে সর্বজগণ্ৎ 
দশন কবে, ইহারই নাঁঘ যোগ, ইছাঁই সাধনের পঞ্চম 
ধইটা ,--সাঁধক যুখন এই পঞ্চম পইটাতে উত্তীর্ণ হ'ন 
তখন স্তাহার মনে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায় । গীন্ডা- 
শান্তে ছুইন্বপ আনন্দের উল্লেখ আছে ,--প্র+ম) মাঝপথের 
আনন্দ বা! সাধনের আনন্দ) দ্বিতীয়, গম্যস্থানের আনঙা 


বা সিদ্ধিলাভের আননদ। মাঝপথের আনন্দ উল্লিখিত 
হুইয়াছে এইন্বপ.২-- 
“রাগ হেয়বিযুটকাত কিয়ানিজিযৈজ্চৎ 
আয্মরস্ৈনিধেয়া হা এএজাদ+মধিখক্ছতি 


গ্রহ ১৮০৩, ৬ 


পদ পালা শি 


৯ 
সাপ ৮ পরক৪৯০ 


প্রসাদ র্ইখানাং হানিরন্যোপজাযত্তে । তাহার দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ষে 
প্রসন্ন চেতসো হ্যান্ড বৃদ্ধি: পর্যযব্তিষ্ঠতে ॥* তাহাব অন্তান্ত ইন্ছ্িয়ের বোধশক্তি আশ্্য্য প্রথর হইয়া 
পাধক রাগছেষ হইতে বিমুক হইয়া আপনাকে আপনার ৰ উঠয়াছিল। গৃ্াভিমুর্খী পায়বার মত সে পথ খু'জিয়া 


৮০০০ 





রে 


শে রাখিয়া! ইঞ্জিয় দ্বায়! বিষয়্ক্ষেন্জে বিচরণ করিয়া আত্ম- 
প্রুপাদ লাভ কষে। আন্মপ্রশাদে সমস্ত ভুখের অবসান 
হয় ; প্রস্সচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লক্ষ্য বস্তুতে স্থি্ভাঁবে নিবিষ্ট 


বাড়ি আসিতে পারিত ) কাহাকেও ধরিতে হইলে কেবল 
স্াঁণ লইয়া সে ব্যক্তি কোন্‌ পথে গিয়াছে তাহ! বুঝিতে 
পাবিয়া তাহার অনুধাবন করিত; খুব দক্ষতার সহিত 


হয়। ভাব এই যে, বিবেক বৈরাগ্য এবং সংযম দ্বারা চিত্ত ; ঘোড়ার ব্যবসায় চালাইত এবং কোন্‌ জিনিসের কি রঙ 
পন্নিগুদ্ধ হইলে আত্টার সহজ আনন্দ আপনা হইতেই ৰ তাহা সহকেই বলিয়া দিত। 


পরিস্মুট তয়, আর সেই সহজ আমন্দের গুণে সাধক যাহাতে দুটি লাভ করিলে প্রথমে তাহাকে একটা গোলা এবং 
মন বাইতে ইচ্ছ! করেন তাছাতেই তাহার মন তরপুর 
মিবি্উ হয়। এই গেল সাধক্ষের মাঝপথের আনন্দ । 
পাষ্যস্থানের আনম উল্লিখিত হইয়াছে এইক্সপ :-- 

স্থখমাত্যস্তিকং যৎ তৎ বুদ্ধিগ্রা্যং অতীন্্রিয়ং । 

বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিত শ্চলত্তি তত্তৃতঃ ॥ 

যং লঙ্কা! চাঁপরং লাভং মন্তাতে নাধিকং ততঃ | 

যন্মিন্‌ স্থিত ন ডুঃখেন গুকফণাপি বিচাল্যন্তে ॥ 


চৌকা বাক্স দেখানো হইল । তাহাদের আকার কি 
তাহা মে স্পর্শ না করিয়া বলিতে পারিল না। তবু 
তৃতীয়বার খন ভাঙা দেখানা হইল তখন সে স্পর্শ না 
কবিয়াই বুঝিতে পারিল। একবার ভাল করিয়! দেখিয়! 
চোখ্‌ বন্ধ করিল এব* কিছুক্ষণ পয় বলিল ৰাক্সাটা চৌকা 
এবং গোলাটা গোল । চোথে দেখিয়া! তাহার পর স্পর্শ 
করিয়া, দৃষ্টি এবং স্পর্শের বোধ একত্র করিয়া, তবেই 


সেখানে অর্থাৎ যোগের অবস্থায় সাধক বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দিয় : জিনিষ পত্রের কোন্টার কি আকার তাহা সে বুঝিতে 


আত্ান্তিক সুখ যেকাছাফে বলে তাহা জানিতে পান) 
আর লেখানে স্থিত হইলে সাধক তত্ব হইতে বিচলিত হ"ন 
না সেখানে সাধক যাহা লাভ করেন, তাছা অপেক্ষা 
অপর কোনে! পাকেই তিনি অধিক মনে করেন না; 
নস, সেখানে স্থিত,হইয়! গুরু বিপদেও বিচলিত হন না। 
'আনন্দ সম্বন্ধে মাঝে এ যাহা আমি কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম, 
ইহা।' পঞ্চম পঁইটার কথা । গোড়ার আমি যাঁহা গীতা 
হইতে উদ্ধত করিয়া বলিয়াছি তাহা! সবে মাত্র প্রথম 
পঁইটাব কথ] | গীতার দ্বিত্তীয় পইটায় কঠোর কর্তব্য- 
অনুষ্ঠানের বিধেষ্তা উপদিষ্ট হইয়াছে । যাত্রীরা পাছে 
€নীকাযোগে পদ্মানদ পাঁর হইতে অনিচ্ছুক হ'ন-_-এই জন্ত 
পল্লানাশির ওপাঁর যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দূরবীথ 
মন্ত্র মধ্য দিয়! কাঁহাদদিগকে দেখাইলাঁম। এখন নৌকা 
আরোহণ করিবাক্স সময় উপস্থিত । আগামী বারে কঠোর 
কর্তব্য সাধনের গল্মানদী'পার হইবার চেষ্টা দেখা যাইবে) 

প্ীঘিজেন্্রনাথ ঠাকুর । 


দিল 


অন্ধের দৃষ্টিলাভ। 


ন্ধ হঠাৎ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইল কিন্প হয় তাহা 
একটি আশ্চর্য্য বিবরণ ডাক্তার এছওয়ার্ড 'আয়াস্ট আলো 
চনাকালিকাছেছ । 


পারিল। পর দিন তাহাকে পরিমাণ সম্বন্ধে শিক্ষা 
দেওয়! হইল | এক ফুট কতটা লম্বা! তাহা সে তাহার 
ছড়িকে ভুই হাতে ভাগ করিয়! দেখাইয়া! দিল | কিজ্ত 
যখন একটা বারো ইঞ্চি লঙ্বা এবং চাক ইঞ্চি মোটা লাঠি 
দুরে ধরিয়া তাহার পরিমাপ তাহাকে জিজ্ঞাস! করা 
হইল তখন-সে বলিল তাহা! চার ইঞ্চি জঙ্গী এবং তাহার 
কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা ৷ লাঠিটা যখন আবার ' কাছে 
আনিয়া তাহার হাতে দেওয়া! হইল তথন নে ভূল সং- 
শোধন করিয়া লইল। প্রথমে সে এইকপে দুর ' হইন্চৈ 
মানু এবং জন্তর আকার লঈম্না মহা গোলে পড়িত 
কিন্তু অন্ন দিনেই তাহার এ ভূল কাটিয়া গেল'। 
তাহার পর্ব সংখ্যা লইয়া গোষ্স' বাধিল; চার পাঁচ 
বার চেষ্টা করিয়া তবে তাছাঁকে' এক ছই হইতে পাঁচ 
পর্যযত্্র গলিতে শিখানো 'হইল। পাঁচের পর আর পারিল ' 
লা। বর্ণবোধ শক্তি পরীক্ষা, করিবার সময় ডা'জারেরা । 
যেসকল বিচিন্্র রস্তের রেসমের সুতার গুচ্ছ ব্যবহাক ॥ 
করেন তাহা “ার্থার জন্কে” দেখানো হইলে অনেক ' 
ভাবিয়া সে লাল, হলদে, সবুজ এবং নীল 'রং করটা' ঠিক 
কবিয়া বগিষা দিতে পারিল। রং দেখিয়াই, শিক্ষা 
পাইবার পূর্বেই, যখন সে কোন্টা কি রং তাহ! বঙ্লিতে 
পারিল তখন নিশ্চয়ই যখন অন্ধ ছিল তখন বর্ধের বৈচিত্র 
লন্ব্ষে তাহার ধারণ! ছিল। কেষন কঘিয়া অন্ধ অবস্থায় 
তাহার বর্ণজ্ঞান ' জন্মিল সে সম্বন্ধে ডাকার আরা নানা 


“কার্ছান্‌' জল্‌* "নাষে' এক ব্যক্তির চোখে ছানি 
পড়ায় দরুণ "লে প্লাল্লাদ্ব ছিল) -বখন “ভাঙ্গার চষ্টিশ ৎঙগর 
রস তখন ভাক্কারের! এই ছানি কাটিস্বা ফেলিয়া! দেওয়াতে 


রকম কাল্পনিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিয়াছেন ফিস্ত কিছু 
গ্রমাণ করছে পারিয়াছেল “বলিয়া মনে হয় না। তাহার 
ন্তব্য এই যে আলোকের স্পন্দন তরঙ্গ চোখের ভিতর 


৬২ 


দিয়া না গিয়া অন্যান্য ইত্জরিয়ের ভিতর শিগ্াও মস্তিষ্কে 
গিয়া পৌছিতে পারে। 

অন্তর! কেহ কেহ একট। বিশেষ ইন্দ্রিয়কে অগ্তগুলি 
অপেক্ষা বেশী কাজ্জে লাগায় এবং কেন কেহ এক ইন্্রি- 
য়ের সাহাষ্যে অন্য ইন্জরিয়ের কাজ সম্পন্ন করাইয়া লয়, 
যেমন শব এবং আলোক অনেক অস্ত স্পর্শ করিয়া বোধ 
করে। খরগোঁসের মস্তি পরীক্ষা করিয়া দেখ! গেছে 
তাহার শতভাগের দশভাগ অংশ কেবল ত্রাণবোধের কাজ 
করে ) মানুষের যে পরিমাণে আছে ইহা তাহার প্রীয় 
শতগুণ । শাঁমুকের নরম শুঁড়ে এতগুলি চোখ আছে 
যে একটা গভীর গর্ডের ভিতরে ন! প্রবেশ করিয়াও 
তাহার ভিতর ফি আছে তাঁহা! সে দেখিতে পার । এখাঁনে 
স্পর্শের বদলে দৃষ্টি কাজ করিতেছে । কীটের শরীরে 
একপ্রকার দাগ আছে, তাহাঘারা সে আলোকের 
উত্তাপ অনুভব করিতে পারে । ইহা হইতে বুঝা যাক 
যে একই প্রকার বোধের জন্য নান! জন্তব বিভিন্ন ইন্দ্রিয় 
কাজ করে। কিন্ত তবু কেমন করিয়া জন্স্পশ করিয়া 
কোন্টা কোন্‌ বর্ণ তাহা বপিয়! দিত এই সমস্যার মীগাঁংসা 
করা রুঠ্ঠিন। একটি ইন্ত্রিয়ের উপর কম্পন আসিয়া 
আঘাত করিক্া আর একটি ইন্ট্রিয়ের বোঁধশক্তিকে 
জাগ্রত করিতে পারে কিনা! বর্ণের কম্পন স্পশের 
স্নায়ুর ভিতর দিয়া দৃষ্টির ক্ষেত্রে আমিতে পারে কিনা? 
স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাঁয়, না, পারে না; তবে বর্ণের 
মধ্যে আলোকতরঙ্গ ব্যতীত ম্পর্শবোধ্য আর কিছু 
পদ্দার্থ যদি থাকে তাহ! হইলে ম্বতন্ব কথ! ৷ বৈজ্ঞানিকেরা 
বলেন যে, কোনো বস্ততে উত্তাপ, আলোক, বৈদ্য, 
চৌন্বক, এবং রণ্টগেন্‌ রশি প্রয়োগ করিলে তাহার 
ফলে ও বস্ততে যে কম্পনতরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহা- 
দের মধ্যে দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ঘটে । এই ছোট বড় স্পন্দন 
আরিয়৷ আমাদের ইন্ড্রিয়ে আঘাত করিলে আমরা বুঝিতে 
পারি ক্কোন্টা কি। বেগুণী রঙের অপেক্ষা লাল রঙের 
উদ্ভাপ প্রায় দ্বিগুণ । মান্ধুষেরা কি এই উত্তাপের তার- 
তমা ইন্দ্রিয়ের সাহাঁধ্যে বুঝিতে পারে? না, কিন্ত 
একটা মোম বাঁতিতে বতটুকু উত্তাপ আছে ততটুকু 
উত্তাপের বস্ত দেড় মাইল দূরে থাঁকিলেও ল্যাংলীর 
ধোলোমীটর যম্ের ধাতব ইন্দ্রিয়ে তাহার স্পন্দন 
ধরা দেয়। জন্‌ যখন প্রথম আপেল দেখিয়াই বলিল 
তাহার রঙ সবৃজে লালে মিশ্রত তখন হয়ত মে আপে- 
লটাঁর সমস্তটা এক রঙের নয় দেখিয়।.কতকটা আন্দাজে 
& দুইটি রঙের নাম উল্লেথ করিয়াছিল। কিম্বা সে যখন 
অন্ধ ছিল তখন আমরা চোখে দেখিয়া যাহা! বোঁধ কি 
ভাহা সে স্পর্শ করিম্াই বুঝিতে পারিত) এই জন্যই 
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সে এখন ম্পর্ণ করিবামাঁজই ঠিক বগিগা দিল আপেখোর 
রঞ্জ কি। এখনো খবরটা মস্তিফে গিয়া পৌছিল চি 
কিন্ত ভিন্ন ঘার দিয়া। 

ঘরের বাতান যখন ঠাণ্ডা তখন দ্বরের জান্বাবপত্র 
অপেক্ষাকৃত গরম এবং বাতাম যখন গরম তখন সেগুলি: 
অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে । অন্ধ অবস্থায় জন্‌ যখন 
ঘরের আদবাৰ এড়ীইয়া চলিত তখন সে নিশ্চনন তাহার, 
অসামান্য প্পর্শকোধের দ্বারা এই তাঁপের তারতম্য অন্তু- 
ভব করিয়া বাঁধা বাঁচাইয়! চলিতে পারিত । 

অন্ধ অবস্থায় জন্এর বাড়ি চিনিয়া যাইবার আশ্চর্য 
ক্ষমত্ত| ছিল। খন কন, অন্ধকার রাখি, পেঁচার ডাক 
এবং বাতাসের সৌ সোঁ শব ছাড়া আর কোন্‌ শক 
নাই; বাড়ি এত দুরে, যে কোনোরকম পরিচিত গন্ধেক্ন 
কণামাত্রও নাঁকে প্রবেশ করিতে পারে না) রাস্তা 
আকাবীকা। এই অবস্থায় যখন তাহার ইন্জ্রিয় শক্তি 
গুলি নির্বাসিত কয়েদির মত দিক্ত্রান্ত হুইয় ঘুরিয়া 
বেড়ায়, তখন কোন্‌ অজ্ঞাত শক্তি আঁসয়। তাচার সহাঁ- 
যৃতা করে? কেমন করিয়া সে এরূপ অবস্থায় বাড়ি 
ফিরিয়া আসে? কেমন করিয়! যে তাহা “ফার্মার জনও” 
বলিতে পারিত না। যথন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল 
তখন তাহার এই সকল তীক্ষ অনুভবশক্তি চলিয়া গেল 
বটে কিন্ত সে ঘোড়ার ব্যবসায় যেমন চালাইতেছিল 
তেমনি চালাইতে লাঁগিল। 

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


সমবার-কষিমমিতি | 


ইংলগ্ডের পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা যে ক্রমশ:ই হীন 
হইয়া পড়িতেছে এই বাণিজামদমত্ত ওপনিবেধিক জাতি 
এতকাল পরে তাছ। অনুভব করিতে আরম্ত্র করিয়াছে। 
বাণিজ্য ও সহরের নান! প্রকার উত্তেজন। গ্রাম হইতে 
শ্রমঞ্জীবিদিগকে সহরে টানিয়া আনে এবং ইহার ফলে 
একদিকে যেমন কৃষির উন্নতির পথ বন্ধ হইর। যায় 
অপর দিকে শ্রমজীবিরও ভীবনযাত্র! সহরের চাঞ্চলো ও 
সেখানকার বর্শক্ষেত্রের তীক্ষ প্রতিদ্বন্দিতার নিম্পেষণে 
হুর্বহ হুইয়া ওঠে'। যে সকল শ্রষজীবিগণকে কৃষিকর্শের 
উপর নির্ভর করিতে হয় তাহাদের ভবিষ্যৎ আরে! 
অন্ধকার; এই অবন্থ! হইতে কোনে! প্রকারে তাহাদের 
উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প। শ্রমজীবিকে কৃষক হইতে 
প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তুক্কুষককে সমস্ত পরিবার- 
সহ শ্রমজীবির কর্দে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে এমন ছষটনা 


যা ১৮৩৪ বার্থ, 
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প্রতিদিনই ঘটিভেছে | ছোট ছোট ফোতের জমি 
ক্রমশই জু্পাপ্ায হই উঠিয়াছে এবং উহার ফলে কৃষ- 
টকর সংখ্যাও হাস পাইয়াছে। এইম্বাতীয় স্দ্যার 
মীষাংসায় একটা পথ আবিষ্কার করিবার জনা “571811 
1101017785 8150. 4১119079169 4১০৮ আইন পাশ হই- 
যাছিল কিন্তু কার্ধাক্ষেত্রে এই বাবস্থ। সফণতা লা 
করিতে পারিল ম। 

যে জাতির ভিতর হঙ্গপাহুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য একট| বাণ জাগিয়! উঠে, ৫ জাতি সমস্ত বাধাকে 
মস্ত বিফর্গতাকে ঠেলিয়! ফেলিরা কোনো না (কানে! 
উপায়ে কল্যাধের পথ প্রস্তত করিয়া লয়ই। যখন 
রাজবিধি সফল হুইল না, তখন চিপরকফীল্ছ নামক 
একটা গ্রামের কতিপয় সন্ত্রাম্ত তদ্রলোক সম্মিলিত 
চেষ্টায় এই সমল্যার মীমাংলার উদ্দেশ্যে “সমবায় কৃষি 
সমিতি স্থাপন করিলেন এবং অল্লকাণ মধ্যেই সমিতিটী 
'কষি-ব্যবস্থা সমিতির সাঙ্গ সংশ্লি্ঠ হইল। সমিতির 
নিম হইল এই যে জোতদারগণকে তিন বৎসরের খাঞ্জ- 
মার অন্থপাঁতে অংশ কিনিতে হইবে অর্থাৎ একটা অংশ 
ধইলে অংশীদ্দার বাৎসরিক ছয় শিলিং আট পেন্স হারের 
খাঙ্গমানুযায়ী জমি দখল করিতে পাত্রিৰে। যদ্দি বাৎ- 
লরিক খাজন! এক পাউও হয় তবে তাহাকে ভিনটী 
অংশ ক্রু? করিতে হইবে। 

সমিতির উদ্দেশ্য, নিয়মাষলী, কার্ধ্য প্রণালী, স্পষ্ট 
করিয়া যুধাইন| শ্রমজীবিদিগকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত 
করিরার নিমিত্ত গার্খব্তী গ্রামের লোকজণ ক্সাভবান 
করিয়া! এক সভ1 আহত হইল। সষবায়কষিসমিতির 
ব্যবস্থ। গুনির! প্রথমতঃ গ্রামবাসীরা পিছ্ুপাও হইয়া 
পড়িল কেনন। তাহারা য়ে কোনোদিন জমি পাইবে 
তাহার কোনো সন্তাবনাও তাহাদের কাছে প্রত্যয়যোগ্য 
নে হইল না। জমি হইতে কর্পিষ্ঠ কুষক যে লাভ 
করিবে অসমর্থ চাষীর সঙ্গে তাহা তাহাকে ভাগ করিয়। 
লইতে হইবে, “অংশ” কথাটিল এই অর্থ আশঙ্কা! করিয়া 
তাহান্স। $যন আংরা একটু সঙ্কুচিত হইয়। পড়িল। কিছু 
ফাল পরে ১৫ দন শ্রমপীৰি অংশ গ্রহণ করিল এবং 
১৯১০ সালের প্রথমে সমিতির কত পক্ষের! ৪৫ খিঘ। 
জমি সংগ্রহ করিতে পারিলেন। অনতিবিলম্বে অংশী- 
দায়ের সংখ্য। ৩৬ ভন হইল । তাহারা একত্রিত হইয়! 
জমি ভাগ করিয়া লইল এবং ভৎপরিমানণে খাজনা 
ধাঁধ্য কর! হইল। 

সমিতির চেষ্টার ফলে ৪৫ বিথ| জমি আজ এক ব- 
লরের মধ্যেই নৃতন মূর্তি ধরিয়াছে। শুধু কৃষির উন্নতি 
নয় যাহাদ্দিগকে জমিটুকু আশ্রয়ন দিয়! প্রতিপালন করি- 


তেছে তাহাদেরও জাঁবন শিক্ষা স্বাস্থ মকপতায় গড়িম। 
উঠিতেন্তে। 
বাংলাদেশের গ্রাসে গ্রাষে এইকপ জঅরবায়ক্ষিসমিতি 
কি স্থাপন করা যাইতে পারে মা? 
শীরগেশ্দ্রমাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 


অসি 


ধ্যর্থতা। 


শুধু এই লব, এই সব? 

আপনার কানে গুনিব কি বসে 
আপনারি কলরব ? 

শুধু ভূলে থাকি আপনার স্তুথে। 

আপন বেন! বহি সদা বুকে 

পৃন্ত বাকা কহি/ মিন্র মুখে 
পূর্ণতা অনুভব । 
এই সব, এই সষ? 


ধু এই খেলা থেলে সবে? 
আপনার পিছে ছুটি কিগো কন 
আপনারে কেউ পাবে? 
সকলের মা প্রবেশের হার 
ষন্ধ কল্পিয়! ভাবে বার বার 
এই ত পুর্ণ হয়েছে আগার 
সখি আছে, কিব। চাবে ! 
এই খেল! খেলে সবে? 


শুধু: কেবলি এ জটিলতা 
পথে পথে মোর বাধা আছে পান 
বলে মোরে যাবে কোথা ? 
যে মাল! কঠে পরাইতে চায় 
চোর। ঝট তার বেঁধে মোর গায় । 
কারে চাহি মন ছু'হাত বাড়াধ, 
কি লাগি চঞ্চলতা ! 
কেবলি এ জটিলতা । 


শুধু. এই সব, এই সব?, 
সকল ডুবায়ে শুনিব বিশ্বে 
আপন কণ্চরব ? 
আপনার সখ, আপনার হুথ 
সব হতে মোরে করিবে বিমুখ ? 


৬৪ 
হ্বে ন! চিত্তে কতু জাগরুক 
বিপুল সে অনুভব ? 
এই স্ধ) এই স্ঘ? 
শ্রীদিনেজনাথ ঠাকুর । 


১ 


নানা কথা । 


জাতির শ্বাতভ্্য । বিদ্বেশীর আমদধানীক্ষে 


দেশের লোকে একট! উৎপাত মনে করে। এই জন্য 
আমেরিক! ইংলও্ড প্রভৃতি স্থানে পরদেশখিকে দূরে রাখি" 
বার অনা একটা চে! দেখ! যায় । এই উপলক্ষো ফাচ্দ- 
দেশের মণীষী জিম] ফিনে! কন্টেম্পোরারি রিভিযুপত্রে 
একটি প্রবন্ধ িখিপাছেন। তিনি বলেন নবাগত 
বিজ্জাতীপ্ের সহিত দেশের প্রাচীন অধিবাপীদের তাবের 
মিল হইবে কেন এই একটা তাবনা, কিন্তু ধাহার! 
কোন মহাজাতিন মনস্তত্ব আলোচনা করিয়াছেন তাহারা 
. জানেন মানব মন আশ্চর্য্য অর সময়ের মধ্যেই চারি- 
দিকের সন্মিশিত সমাজের মনের কাছে পরাভব মানে। 
একই রকর্ম সৃবিধ! অন্ুনিধা ও একই রকম যানস-প্রক্- 
তির মধো গন! পড়িয়। দেখিতে দেখিতে নবাগতের! 
পুরাতন দেশবাপীদের মত হইয়।য়ান্থ। আমেরিকার 
যে সকল ইহুদি জার্শীন প্রভৃতি বিদেশী যায় তাহার! 
এক পুরুষের মধ্যেই সম্পূর্ণ আমেরিকান হইয়া! পড়ে। 

আচ্ছা বেশ, বাক্তিপিশেষের মানসিক প্ররুতি 
জাতিবিশেষের মাসিক প্রকৃতির কাছে আপন বিশে- 
র্ত্ব যেনৰিসর্জন করিল কিন্তু খারীরিক প্রভেদ ত 
এত সহজে দূর হয় ন!। ইহার উত্তরে লেখক বণেন, 
খচিত জলবামু ও বিচিত্র পরিরেষ্টনের মধ্যে যাহারা 
খিদা পড়ির়াছ়ে এমন সমস্ত লোকের নয়ন! লইয়া 
পরীক্ষা ফরিয়! কিছু দিন পূর্বে আমি আমার একটি 
গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম। তাহাতে বেখ!- 
টরাছিলাম যে, দেশ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত 





শপ শা পাপ সালাদ 
»এপাঞকএল্রন বক পি আপ সাপররলীলশ চি ১০০ ররর পরবাস 


শারীরিক বিশেধত্বও লোপ পায়। ককস্ত কয়েক .পুরুষ না 
গেগেও যে মন্তকের গঠনের পরিবর্তন ঘটিতে পার 


তরন একথ! সাহছল করিয়া বলিতে পারি নাই। 
কাপণ, তখন সাধারণত এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, 
মাথার আরতি ও আরতনের পরিবর্তন সর্বাপেক্ষ! 
বিলম্বে ঘটে অথবা গকেধারে খটেই না। জতএব 
মাথার আক্কচির নিশেষত্বই এক জাতি হইতে আন্ত 
জাতির প্রধান স্থায়ী ভেদচিদু, বৈজ্ঞানিক মফললে এই 
মংস্কারই দৃঢ় ছিল। 


মাথার 'াকতি ও আকতনের দ্বার! বুদ্ধির পরিষাঁপ' 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 


১৮ কল) ৭ ভাগ 








শপ 


করা যাইতে পারে "তখন এই ধিশ্বাসটিও প্রবল ছিল । 
জশ্দীনদের মাথ। যত লঙ্কা তত চওড়! নহে এই কারণে 
তখনকার এফ দল পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন লঙ্কা 
মাথই আদর্শ মাথা-এবং জন্দাম :ভাতিই বুদ্ধির উৎ 
কর্ষে মানুষের শ্রেষ্ঠ জাতি । কিন্ত যখন অন্ুদন্ধান 
করিয়! দেখা গেগ যে আফ্ক! ও অগ্্রেপিয়! প্রভৃতি 
অনেক দেশের অনভ্য জ্বাতিরও মাথার গঠন জারা" 
নদের শ্যায় লঙ্কা এবং ইহা লক্ষ্য করা হইল যে যতই 
দিম যাইতেছে ততই ফুরোপে লম্বা মাথা বিরল হইয়। 
গোল মাথারই প্রাহ্র্ভাব হইতেছে তখন এইমত পরি- 
বর্তন করিতে হইল । 

দ্রই বৎসর পুর্বে একজন বিখ্যাত আমেরিকান 
মানবতত্ববিণ্‌ মাথার আকৃতি সম্বন্ধে আমাকে লিখিয়া- 
হিলেন যে আমেরিকায় যে বিদেশীর। যায় তাহাদের 
প্রায়ই এক পুরুষের ষধ্যে মাথার পরিবর্তন ঘটে) ত! 
যর্দ কোনো ক্ষেত্রে নাও হয় তবে ছুই পুাষের মধ্যে 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইবেই। বিদেশ হইতে নব আগন্তক" 
দের শারীরিক পরিবর্তন প্রহতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করিবার অন্য আমেরিকান একটি কমিপন স্থাপন কর! 
হইয়াছে । নানা! জাতির বহতর মানুষকে , লইয়! পর্যয- 
বেক্ষণ ও পরীক্ষণের পরে দেই কমিশন হইতে যে 
সকল রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে এমন সকল 
তথ্য পাওয়! যাষ যাহা আলোচনা করিলে অনেক ভ্রান্তি 
দুর হইয়া যাইবে । কেমন কগিয়! যে নানা আকারের, 
মাখা অল্প কালের মধ্যেই আমেরিকান মাথার ন্যায় হইয়া 
যাইতেছে তাহ! পড়িলে বড়ই আশ্চর্য লাগে। ভিন্ন 
জাতির সহিত পরম্পর বিবাহাদি করিয়াই যে বিদেশী 
দের এই সকল পরিধর্তন হয় তাহা নহে? যেথানে। 
বিবাহ হয় নাই পেখানে শ্ুদ্ধমান্ত স্থানীর প্রভাবে ও 
এইরূপ পরিবর্তন ঘটিতে দেখ! গিগীছে। তবেই প্রমাণ 
হইতেছে জাতির স্বাতন্ত্রা লইর়! আমাদের যে জাত্য- 
ডিমান আছে তাহা অমূলক । দেশ আছে বটে কিন্ত 
জাতি নাই। এক একদেশ এক এক রকম মানুষ 
ঠিড়ির! তোলে । আতিক কোনই শ্বাধীন অস্তিত্ব নাই। 


রণক্ষেত্রের কৃকুর | ইত্তিধাস হইতে আমরা 
ছ্রানিতে পাই যে এমন এক দিনছিপ যথন শত্রুকে 
আক্রমণ করিবার জন্য হিং কুকুরের দলকে শিক্ষ 
দি প্রস্তত করা হইত। ফ্ান্সর পঞ্চম চাল্ সের 
এহরূপ চার হাঞার সাহসী যোদ্ধ। কৃকুর ছিল । জারা" 
নির জলভ্য জাতি এহ নকল হিং জস্ত্র দ্বারা রেমান' 
দিগকে পরাভৃত করিয়াছিণ। প্লিনি খলেন খু গন্মের 
তিন শতার্কা পূর্বেও কুকুয় লইর। যুদ্ধ কর। হ্ইত। 


খাধাড় ১৮৩৩ 
এগ্সম কুকুয়দিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজের দরদ তৈরী 
কেরা হইতেছে । তাহারা এখন যুদ্ধক্ষেত্তরের হাদপাতাপের 
কাজে শিক্ষালাভ করিতেছে। রণভূমির হাসপাতাল 
বিভাগের চিছু রক্বর্ণ ক্রস) এই কুকুরগুলিকে রক্ত- 
ক্রস কুকুর বল। হয়। ডাক্তার :ডেরিঘ। ফরাসী সৈন্য 
বিভাগের জন্য ইহাদ্রিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি 
নলেন ₹_ 

এই রক্ষত্রস কুকুরর! লালজ্রস-চিছুধারী হাস" 
পাতালের ডাক্তার ভিন্ন আর কাহাকেও মানে ন। 
এমন কি বদি হাসগাতালের পরিচ্ছদ-পরা কোন কর্ম- 
চারীরও আস্তিনের উপর এই চিনুন থাকে তবে 
কিছুতেই সে তাহার কথা শোনে না॥ কোন জ্বপ- 
রিচিত ব্যক্তিও যদি ডাক্তারের পরিচ্ছদ পরিয়া লাল 
ক্রুশের ফিতাটি ভাতে বাধিয়। আসে তবে সেই কুকুররা 
তৎক্ষণাৎ তাহার বাধ্য হইবে। 

ইহপঙ্গের ছুই রকম প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া! হয়। 
ধএকদলকে এমন করিয়া শেখামো হত যাহাতে আহত 
টৈন্য দেখিগে কোন মতে না ভাকে, পাছে চীৎকারে 
আহত ক্ক্ি তয় পায় বা সেই দিকে শত্রর দুষ্ট পড়ে। 
এই ধলের কুকুর চেষ্টা করে কোন মতে যাহাতে 
£দনিকের টুর্িটা তাহার মাথ! হইতে টানিয়া লইতে 
পারে। নেই টুপি মুখে লইয়! দে শিবিরে দৌড়াইয়। 
ঘাসে । তখন ইাসপাতাপের লোকের! বুঝিতে পারে 
যে মে এক জন বিপন্ সৈনিককে খুঁজিয়! পাইয়াছে। 
ন্সার এক পরল কুকুরকে, আহত সৈন্য দেখিলে এক 
প্রকার বিশেষ রূপ শব্ধ করিয়া সঙ্কেত করিতে শিক্ষা 
দেওয়। হইয়াছে। 

ইছাদিগকে শিক্ষা দিবার কালে এক ভবন কেছ 
গাহত দৈনিক রূপে তাবু হইতে দুরে কোন এক জায়- 
গায় লম্বা ঘাসের সধ্যে লুকাইয়া পড়ি! থাকে। 
তাহাকে খু'জিয়। নাহির করিবার জন্য একটি কুকুরকে 
ছাড়িয়! দেওয়া হয়। সে কান খাড়। করিয়া ফোন 
ফৌন করিয়া জ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করে তারপর হঠাৎ 
সম্থুথে অগ্রলর হুঠ্য়। প্রথমটা! একবার এধারেে এক- 
বার ওধারে যায়, তাহার নাসারহ্ক্‌, কাপিড়ে থাকে ও 
চক্ষতার! বিস্ষারিত হয়! মুহূর্তের জন্য এইক্ধপ ইঈত- 
স্তত করিয়। দে ছুট দক্ষ এবং কিছু পরেই দেখা যায় 
লাল টুপি মুখে লইয়া! সে শাসিতেছে। ফিরিয়া আপিয়। 
ডাক্তারকে বাছিয়। লইয়া তাহার পানের কাছে সে 
টুপি রাধিকা ফেয়। ডাকার একটি দড়ি বাবেত ধরিয়! 
থাকেন .ও সেটির অন্ত প্রান্ত মুখে নাইয়া কুক্ধুর 
ঠাহাকে আহত ব্যক্তির নিকট লয়! যায়। 


মানা কথা 


৬৫ 


এই কুকুররা মৃত ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ করে 
না। জীবিত ব্যক্তির অনুসন্ধান করাই ইহাদের 
কাছ। ইহাদের পিঠে অনেক সময় পানীয়ের পাত্র 
চামড়া দিয়া বাধিয়! দেওয়া হয়। হে ব্যক্তি একবার 
উঠিয়া দাড়াইয়াছে সে এ পানীয় লইবার জন্ত কুকুরকে 
ভূপাইখার যতই চেষ্ট। কক্ষক কুকুর কিছুতেই তাহ! 
ছাড়িতে চায় না। যেব্ক্ি চনৎশক্িরহিতভাবে পড়িয়া 
না থাকে রক্তক্রন্‌ কুকুরর! তাহার প্রতি কিছুমান 
মনোযোগ করে না। 

পাঞ্জাবের বিবাহ প্রথা । পাঞ্জাবের অধি- 
কাংশ ব্রাঙ্ধণ অধিবাসীই সারম্থত শ্রেণীভুক্ত । এই 
সারস্বত ত্রাঙ্গণদ্ধের মধ্যেও নানা শাখা আছে। নেই 
সকল ভিন্ন শাখার মধ্যে পরম্পর বিষ প্রচলিত 
নাই। বাহরি নামক র্রাহ্মণপিগের কেবল ছয়টি মাত্র 
পরিবারের সহিত চল আছে। বুগ্জাছি নামক ব্রাহ্মপ- 
গণের কেবল ঝাহারটি পরিবারের সহিত ক্রিয়াকর্শের 
যোগ । আঠবান নামক সারশ্বত শাধার ব্রা্ষণদিগের 
আটটি উপশাখার নাম উদ্ধত হইল £--যোশি, কুরণ, 
সন্দ, পাটক, ভারছাজি, সোক্রি, তেওয়ারি। ইহার! 
পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি করে কিন্ত এই আটগ্রকার 
ত্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্য কোন ত্রাঙ্ধণের সঁহত তাহাদের চল 
নাই। আটটি উপশাথা আছে বলিয়! এই ত্রাঙ্গণ- 
দিগকে আঠ্বান বল! হইয়াছে। আহ্বানরা এভ 
অল্প সংখাক যে ইহাদের স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। 

পাঞ্জাবে এইব্পে বিবাহ হয় £-_ 

কন্যার পিত। নাপিহের হাত দিদা সাতটি খেজুর 
এবং একটি টাকা পাত্ের বাড়ী পাঠাইয়া দেঁয়। 
নাপিতটি বরের বাড়ী পৌছিলে পর বরের বাড়ীর কর্ত। 
আসিগ। ঘারের ছুই পাশে তৈপ ছিটাইগ। ধিয়! ৫নাপ- 
তকে ভিতরে লঙইয়া আসে; কুশলাদি ভিজ্ঞাস! হুইয়! 
গেলে গ্রামের পঞ্চায়েং ও অন্তান্ত লোকের! একত্র 
হইয়। বাড়ীর পুরোহিতকে দিয়া ভূমিতলে চতুক্ষোণ 
আক্কারে ময়দ ছড়াইয়! তাহার মধ্যে যত গ্রহের নান 
লেখে। পুরোহিত যথারীতি বরকে দিদ্না গ্রহ গুলির 
পৃ্জ। করাইলে পর নাপিত বরের কোলে সেই সাতটি 
খেঙ্কুর ও টাক। রাখে ও বরের কপালে টাক! পরাইনন! 
দেয়। তথন বরের পিত। সাধ্য অন্থসারে নাপিতকে ও 
পুরোহিতকে টাকাকড়ি দ্বেন ও গ্রামের পোককে 
বিষ্টায় খাওয়ান । পাঞ্জাবীরা এই অনুষ্ঠানকে লগন 
বলে। বিবাহের দিন নিকট হুইপ আসিলে কম্ত।- 
পক্ষের নাপিতকে দির! বরপক্ষের নিকট একটি পন্র 
পাঠান হয়| সেই পত্রটির নাম সাহ। পঞ্চায়েং ও 








পরের লোকে একাব্র হর! এই পর্রটি বরের ৫কালে 
অপণ করে। এই পরতে বরে সহিত কত বরফাত্র ও 
গা্ড়ী খোঁড়া ধারে ও কবে বিবাহ হইকে তাহা স্থির 
করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয়। বিবাহের সাত দিন 
দার্কিতে বরের ও কনের পিতাধাতাগণ মাই বামক 
এক প্রকার বাটন! কর কন্ঠার গাত্রে মাধাইম! দেয়। 
এই কাঁটনাঁ্টি বেসন, তৈল ও মাঁথাবার সংনিজ্রণ। এই 
নিঈ্মটি আমাদের গায়েহলুদের মত। বর যখন কন্তার 
বাড়ি গিয়া উপস্থিত হয় তখন কর্ভাকর্তায়া তাহাকে বন 
অলঙ্কারে সাজাইয়! ধাথায় টোপর ও কপালে সোনালী 
জরির ঝাঁলর পরাইয়! দেয়। তাহার পর পওৎগণ 
( পত্তিতর! ) বিধাহের লগ্রস্থির করিয়া! দিলে হোমাগ্রি 
জার্পাইয়! আহুতি হয, ও গ্রস্থিবন্জ বর কনেকফে চাঁরিবাক 
সেই অগ্নি গ্রদঙ্ষিণ করিতে হয়। পরদিন বরধাত্রীর! 
কন্তাকর্ভীর আতিথ্য গ্রহণ করেন, খুব ভোজ ও গান 
বার্জনা হয়। ঠঁহাকে ক্গিঠাভাত বলে এবং তাহার পরের 
দিনের উতগবকে ঘউ1ভাত বরে। অতঃপর কন্তাকর্ভার। 


ত্ববো!ধিনী পর্জিক! 


সাধ্যানুসারে নারির বঙ্থাণক্কার ও টীকা কড়ি 


$৮ কয়, $ ভী্গ 











দিয়া চতুর্থ দিনে বিদায় করে? বিবাহের ছু তিন বৎসর 
পরে বধূকে আনিবার জর্ত বর শ্বশুরালয়ে যায়। ইহার 
নাম মুক্লাওয়া, আমাদের ভাবায় বলিতে গেলে দ্বিরা? 
গমন । মুক্লাওয়ার সষয় আবার পুরোহিতকে ডাকাইযা 
ময়দার চক তৈরি করান হয় ও কগ্ঠাবিদায়ের সমর 
কন্যাকে যথানাধ্য অপক্কারাদি দেওয়া হয়? বিবাহের 
ঈময় বরধাত্রদদিগকে ও মুক্লাওয়ার সময় কন্যাকে বে 
সকল বক্রালঙ্কার দেওয়া হয় তাহার নাম খখ। কনা- 
পক্ষ হইতে পাত্রে বাড়ী বিবাহপ্রস্তাব পাঠাইবার সমস 
টারিটি প্রশ্ন করা” হয়_-পপাত্রটি কোন গোত্রের ? 
পাত্রের পিতা মাতার আত্মামের! কোন্‌ গোত্রের ? 
পাত্রের মতা কোন গোত্রের ? এবং তাহার মাতামহীর 
কোন্‌ গোত্র 1 এই চারিটি গোত্রের কোনটি যদি 
ফন্তার গোত্রের সহিত এক হয় তবে বিবাহ হয় ন1॥ 

শ্অতসী দেবী। 


চরিতীর্ঘ। 


এতদিন, প্রিয়তম, হৃদয় আদার 

চঞ্চল মধুপ?ম শুধু বারগার 

এছেছে গিয়েছে ফিরে, মরেছে তুরিয়া। 
সহসা পেয়েছে খুঁজে ধ্যাকুল সে হিয়! 
একটি গোঁপন ঠাই মন্মের নিভৃতে । 
ঘুচিল ব্যর্থভ! তাঁর) আজি এক ভিতে 
পুগীতৃত মকরনে আনন্দে নীরবে 

রচি মূচক্রথানি চন্নিতার্থ হবে । 


অপ্রিয়ম্বদা দেবী। 
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দ্বিতীয় প্রপাঠক। 


পরিচয় । 


জম প্রপাঠকে প্রাচীন তিন খানি বরঙ্থহৃ্রলত্তিয় 
কথা উল্লেখ করিয়া আমরা শক্ষবাচার্যের ভাষোর কথা 
ভুলিয়াছিলাম। আজ তাহা হইতেই আবস্তভ করা যাউক । 
শন্তরাচার্য্য ব্রহ্মহত্ের যে ভাষ্য রুনা করিয়াছেন, সেন্গপ 
ভাষ্য এ পর্যান্ত আর বিরচিত হয় নাই। তাঁহার ভাষ্যের 
প্রলন্ন গম্ভীর তাব অতিথ্রমণী্ম । তাহার যুক্তি গ্রদর্শনের 
কৌশল ও রচনাঁরীতি অতি প্রশংসনীয় ৷ এরূপ ভাব অন্ত 
কোনে! ভাষ্েই দেখ যাঁয় না । শাঙ্কর তাষ্যের রচনা অতি 
গ্রঞ্জল, রাদনুঙ্জের ভাষ্য দেরূপ নহে। রচনারীতির 
সম্বন্ধে সমস্ত ভাঙ্বোৰ মধ্যে শাঙ্কর তাষোর গান যে প্রথম, 
তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না । তবে পত্ত- 
জরণির ব্যাকরণ-মহাতায্যের রচনা শান্কর ভাঁষ্যের রূচন। 
অপেক্ষাও ভাল বলিয়া বোধ হয় ' 

শঙ্ষয় বরন্ষকৃত্র-ভাষ্য রচনা করিয়া ভারতীয় দর্শনশান্তর- 
সমূহে নূতন আলোকপাত কপিয়াছেন। পরবস্তী আর 
যত ভাষই হইয়াছে, তৎসমুদয়ই সর্ধবিষয়ে শাঞ্চর 
ভাধ্যের প্রভাবেই পরিপুষ্ট বলিয়া বোধ হয়, যদিও এ 
নকল ভাব্য শঞ্জরের মতকে থগুন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । 

বেদাস্তস্থত্রের ভাষ্য বলিয়া শঙ্করের ভাষাকেও বেদান্ত 
বলিগ্া গণ্য করা হয়, এবং উপনিষদের তুল্যই তাহ 
সম্্নিত হুইপ থাকে । শিষ্টাচারাগ্যায়ী বেদাস্তাচার্ধযগণ 
শিষ্যবৃঙ্দকে যেরূপ পবিজ্র ভাবে উপনিষৎ অধ্যাপন করিয়া 


থাকেন, শাঙ্কর ভাষ্যকেও সেইরূপে অধ্যাপন করেন । 


বেদাস্তের সঙ্গে সন্বন্ধ থাকায় অন্যান্য 
নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। 


শঙ্করাচার্ধ্য স্বকীয় ব্রঙ্গস্থব্র-জাধাকে শা রীর ক 
মীমা" সা বলিয়াছেন | রামান্ুজের তাধ্য জী ছা যয নামে 
প্রণি হইলেও তাহা শারীরক মীমাংসা নামে 
কণিত হইয়া থাকে । শারীব কনামটি শঙ্বরাচার্যের 
নিজের উদ্ভাবিত নহে । আমরা পূর্বোল্লিখিত প্রাচীন 
বুত্তিকার উপবর্ষধকে প্র অর্থেই এইশাবীরক 
শব প্রয়োগ করিতে দেখিতে পাই। 


বাচম্পতিমিশ্র প্রভৃতি শাঙ্গর ভাষ্যের ব্যাখ্যাকাবগণ 
তাহাব অর্থ 'ণইরূপ করেনঃ-_-জীব শরীরে বাস করে যিনা 
তালব নাম শা রী বক, তাহার মীমাংসা অর্থাৎ পরমাজ্ম" 
রূপতাজপ বিচার বলিয়া সেই ভাষ্যের নাম শারীবক 
মীমাংসা! কিন্তু বামান্তজমতাবলম্বিগণ ইহাগ অন্য 
প্রকার অর্থ করেন। তাহারা বলেন--শরীরসন্বন্ধী 
শারীর, অর্থাৎ জগদ্দূপ শরীরবিশিষ্ট পরমাস্তা ব্রহ্ম, 
সেই শারী র পরমাম্মা! ত্রঙ্মকে প্রতিপার্দন করে বলিয়া 
তাহার নাম শারীরক। 

শঙ্করাচার্য্ের এই শাশীরকগীনাংসাভাষ্যের অনেক- 
গুলি টাকা আছে । আবার সেই সব টাকারও টীকা-ন্ু 
্টীকা'আছে | দৃষ্টাস্তত্বরূপ তাহাদের একটির ধারা এখানে 
প্রদর্শিত হইতেছে £-- প্রথমত ব্রহ্ম, তাহার পর শাঙ্ষর- 
ভাষা শাঞ্কর ভাষোর টাক। বাচম্পতিনিশ্রের ভামতী, তাম- 
তীর টাক! বেদাস্তকল্লতরু, বেদান্তকল্পশর টীকা অগ্নায়- 
দ্রীকিতকৃত বেদাস্তকল্পতরুূপরিমল, এবং গুনিরাঁছি, ইহার 
টাকার নাম আভোগ, ও আভোগেরও টাকার নাম ভ্রমর 


গ্রশ্থকেও বেদাস্ত 


ত৮ 


ক 
8000 ০ সক শপে 





আভোগ্‌ ও ভ্রমর দেখি নাই, তত্তি্ন আরু সমত্তাই আজকংজ 
স্থল । 

শঙ্ষরাচার্্য হ্বভায্যে জ দ্বৈত বাঁ দ স্থাপন করিয়াছেন, 
এবং তঙ্জন্য তিনি কেবল ব্রন্মনুত্রের ব্যাখ্য। করিয়াই নিরন্ত 
হন নাই, কেননা, কেবল ব্রহ্গস্থত্রব্যাখ্যা করিলে এ মত 
প্রতিষ্টিতই হইতে পারে না) ব্রন্স্ক্রের মুলশ্বন্ধপ উপ- 
নিষষ্গুলি এবং সর্ষোপনিধদের সারভূত ভগবদশী তাকেও 
তন্নিমিত্ত এরূপে ব্যাখ্যা করা আবশ্তক ৷ এই জন্য ভিসি 
প্রধান প্রধান দশ খানি উপনিষৎ ও ভগবদঙগীতাকে ও 
অন্বৈতমতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

শঙ্করাচার্যের পরে বেদাস্তমুলক যে-কোন প্রধান 
সম্প্রদায় অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে, সেই সম্প্রদায়কে 
উপনিধৎ, ভগবদশীতা ও ব্রন্মহৃত্ এই তিন প্রস্থকে স্ব শ্ব 
মতে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে | 

এই তিন গ্রন্থকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়, এবং 
পৃথক পৃথকভাবে যথাক্রমে শ্রুতিপ্রস্থান, স্থতি 
প্রস্থান ও সুত্রপ্রস্থান উক্ত হইয়া থাফে। উপ- 
নিষৎসমূহ শ্রুতি বলিয়! তাহার নাম ক্রু তি প্রস্থান। 
ভগবদগীতা। মহাত্ারতের অন্তর্গত, মহাঁভাবতকে স্থৃতি 
বলিরা গণা করা হয়, শঙ্করাচার্য স্বকীয় তাযোর বহু 
স্থলে মহাভারতের বাক্য স্থতি নামেই উদ্ধৃত করি- 
্াছেন; অন্যান্য আচার্য্যগণও এইনধূপ করিয়াছেন । 
মহাভারত স্বতি বলিয়া তদগ্বর্গস্ত ভগবরদগীতাঁও স্থৃতি, 
এবং সেই জন্যই তাহার নাম স্থ তিপ্রস্থাঁন। ত্রঙ্গসত্র 
কত্রাত্বক্ষ বলিয়! তাহার নাম সুত্র গ্রস্থান। প্রস্থান 
বের অর্থ প্রয়াণ অর্থাৎ গতি) বেদান্তের প্রস্থানব্রক্ 
বলিলে এই বুঝিতে হুয় যে, বেদান্ত শ্রুতি, স্থৃতি শু 
কুত্র এই তিন গতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, অর্থাৎ & 
তিনে বেদাস্ততত্থ প্রতিপার্দিত ভ্ইয়াছে। 

শঙ্করাচার্য্য অ্বৈ ত বাদশ্থাপন করিয়াছেন উক্ত 
হইয়াছে । এখন এই অদ্বৈত এবং তাহার মুল দ্বৈত 
বের আক্ষরিক অর্থ কি, একটু পরিফার করিয়া দেখ! 
আবশ্যক । পণ্ডিতগণ ইহার ছুইপ্রকার ব্যাখ্যা করেন। 
কেহ কেহ বলেন দ্বিতা (অর্থাৎ দ্বিত্ব) এবং তৈত শব্ব 
অর্থত একই ; দ্বৈত শবের অর্থ ভেদ, অতএব অদ্বৈত 
শব্দের অর্থ অভেদ। এই ব্যাখ্যাই সাধারণত প্রসিদ্ধ । 
অন্য কেহ কেহ বলেন-_-বী ত শবের অর্থ দ্বিধাজ্ঞান, 
দ্বী তএবং ঘ্ৈ তু শব অর্থত একইু, অতএব দ্বৈত শষেরও 
অর্থ ছিধা জ্ঞান ; এবং তাহা! হইলেই জ দ্বৈত শের অর্থ 
একবিধ জ্ঞান, অর্থাত অভেদ জ্ঞান। বিবেচন! করিয়। 
দেখিলে জানা যাইবে যে, এই উভয় নির্বচনই ফলত 
একই কথ প্রকাশ করিতেছে $ উভয় নির্বচনেই অ দ্বৈত 
গাবের অর্থ ত্ভেদ পাওয়া যাইতেছে.। 


নী পত্রিক! 


শি পিপিপি পীর কসবা পারার ওলকক 





১৮ কয়, ১ তি 
শ ৬০০৯-৮০০৮৫ 
তাহা হইলেই শহরের অ হৈ তবাদে র অর্থ অভেদ- 
বাদ। শঙ্কর বলেন যে, শিবের স্থিত ব্রচ্ষের অতেদ | সঙন্ঃ 
বেদাস্তে তিনি ইহাই গ্থাপন করিক্নাছেন। তিনি বলেন 
এই দৃশ্যমান জগতের পরমার্থত কোন জত্ত। নাই । 
রঞ্জুতে সর্পত্রম, বা শুক্তিতে রজতত্রম হইলে যেমন সেই- 
সেই স্থলে পরমার্থত সর্প বা রজত ন! থাঁকিলেও ডাহা” 
দের প্রতীতি হয়, এবং সত্য সর্প ও সত্য রজত দশন 
করিলে যেমন ভয় বা প্রীতির উদ্রেক হয়, ভ্রম স্থলেও 
সেইরূপই থাকে; এবং যখন সেই রজ্জু বা শুক্তিফে 
চিনিতে পারা ফায়, তখন যেমন সর্প ঝ রক্ষত আর 
প্রতিভাদিত হয় নী,» সেখানে কেবল রঙু বা শুক্তিই দুষ্ট 
হয়, সেইন্গপ এই সমন্ঠী ব্রহ্গাণ্ড এক ব্রদ্ষেই অধ্যপ্ত বা 
আরোপিত হইয়াছে, ব্রন্মতত্ব সাক্ষাৎকার হইলেই আন 
তাহ! প্রতীয়মান হইবে না। এখন যাহ দেখা যাই 
তেছে, তাহা সমস্তই ভ্রম। এই ভ্রমেরই নাম মায়া, ব 
অবিদ্যা। ব্রহ্বিদ্যা লাভ করিতে পারিলেই এই 
অবিদ্যা এবং তাহাস্ধ কার্ধা এই সমস্ত জগৎ নিবৃত্ত 
হইবে। স্বপ্নদশন-স্থলে যেমন এক ্বপ্রত্র্ীই সত্য, আর 
লোক-জন ইত্যাদি যাহা কিছু দর্শন করা যায়, সমস্তই 
মিথ্যা, ব্রন্ধ ও জগৎ সন্বদ্ধেও সেইরূপ। স্বপ্নের পর 
জাগ্রদ্দ অবস্থা আসিলে যেমন শ্বপ্নকাধ্য আর কিছুই থাকে 
না, সমস্ত বিলীন হই যাঁর, আয্মত বা ব্রক্গতত্ব 
জানিলেও সেই রূপ জগত্রন্গাণ্ডের আর কোন সত্তা 
থাকিবে না, তখন এঁ এক দ্রষ্কা আত্মা বা জীবই সত্য 
থাকিবে, এবং এই জ্বীব ওত্রক্ষ একই । 
শঙ্কবাচার্য্যের মতকে অনেক সময় বিবর্তবাদ শবে 
উল্লেখ করা হইয়! থাকে । যেখানে কার্ধ্য ও কারণ 
একরূপ, অর্থাৎ কারণ নিজের তত্ব বা স্করূপ বা লক্ষণ 
পরিত্যাগ না করিয়াই অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়, সেই স্থলে 
এ কাধ্যকে পরিণাম, বা বিকার বলা হয়; যথা, কুণগ্ডল 
স্বর্ণের পরিণাম, বা বিকাঁর। আর যেখানে কাঁরণ 
একনপ, এবং কাধ্যও আর এককুপ, অর্থাৎ কারণের 
তত্ব বা ম্বূপ কাধ্যে অনুগত হয় না, অথচ তাহ! 
অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হুয়, সেইস্থানে এ কাধ্যের নাম 
বিবন্ত; যথা, গুক্তিরজত-্থলে রজত শক্তির বিবর্ত, 
রজ্জুসর্প-স্থলে সর্প রজ্জুর বিবর্ভ। শঙ্কর বলেন যে, 
এই দৃশ্যমান জগৎও বর্ষের সেইন্খপ বিবর্ত। এবং 
সেই জন্যই তাহার মতকে বি বর্তৃবাদ্ বলাহুয়। 
শুক্তিরঞ্রত-স্থলে যে রজত দেখা যান, তাহাকে সং 
পদার্থ বলা যাঁয় না, কেননা, সৎ পদার্থের কখনো ধ্বংস 
হয় না; কিন্তু শুক্তিরভ্ত-স্থলে এ রজতের ধ্বংস আছে, 
গুক্তিকে গুপক্তি বলিয়া জানিতে পারিলেই আর সেখানে 
রজত দেখা যায় না। অতএব এ রজত সৎ নহ। 


শা পপ 





শ্রাবদ ১৮৩৩ 
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তাহা অপংও নহে) কেননা, অসৎ হইলে | 
তাহার কোনোকিপ প্রভীতিই হইতে পারে না। অসং 
জন্ীক্ক বস্তর প্রতীতি কখনো সস্তাবিত নহে) বন্ধ্যা 
পুত, শশশ্গ কৃর্মলোম বা আকাশকুস্মবৎ অলীক, 
এধং সেই জন্যই তাহাদের প্রভীতি নাই । কিন্তু শুক্তি- 
রজত সেক়প নহে, শুক্তিরজতের প্রর্তীতি আছে, তা- 
হাঁকে আনব! দেখিতে পাই। সংও অসৎ পরম্পর 
বিরুন্ধ বলিয়া তাহাকে সসসৎংও বলিতে পারা যায় না। 
অতএব বস্তত শুক্কিরজত কি তাহা নিশ্চয় করিয়। বল! 
যার না, তাঁহার নির্ধচন করিতে পার? যায না, অতএব 
ভাহাকে অনির্ধহনীয় বলাই উচিত। শক্করের মতে 
যাহার প্ররজবে এই পৃপ্যমাঁন জগত্প্রপঞ্চ ব্রহ্মে আরো- 
পিত হইয়াছে, মেই সকল অনর্থ-হেতু অবিদ্যা এবং 
তাহার কার্য্যম্বূপ এই জঙ্গৎ উভয়েই পূর্ধবর্ণিত শুক্তি- 
রজতেব ন্যাম অনির্বচনীয্প, এবং সেই জন্যই তীহান 
মনের সর একটি নাম অনির্ধচনীয়বাদব! 
নির্বধচনীয় খ্যাতি। 
শঙ্করাচার্য্য থৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে অথবা অষ্টম 

শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রত্ণতত্ববিদ্গণের 
নিকট খাঁটি জানা যাঁ় নাই; কেহ আবার বিক্রমাদিত্যের 
পূর্ধ্বে তাহার অভ্যুদয় বলিতে চাঁন । যাহাই হউক, তাহার 
পরে খুষ্টীয় একাদশ শতার্ধীর শেষ হইতে ছুই তিন 
শত বংসর ধরিয়া বেদাস্ত আলোচনা নব ভাব ধারণ 
করিয়াছিল, এবং শক্ষরাচার্য্ের প্রতিবাদ করিয়া ব্র্গ- 
ক্কত্রের নব-নব ব্যাখ্যা প্লচিত হইয়াছিল। বেদাস্ত 
ব্যাখ্য। করিয়া শঙ্করাঁচার্ধ্য যেমন এক জন্প্রদায়ের "প্রবর্তন 
কতিয়াছিলেন, এই পরবর্থী বাখ্যাকারগণও সেইকব্মপ 
স্ব-স্ব সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিক্লাছিলেন, এবং এখনো! 
তাহ! চপরিয়া আসিতেছে । কোনো! মত উত্তাবন করিয়া 
সাধারণ জনসমাজকে তাহার অন্ুদরণ করাইতে হইলে 
কতদূর যোগ্যতার আবশ্যক, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে 
বুঝা যার়। তাহার উপর আবার আধ্যাত্মিক বিষয়ে 
যে এ কার্ষা অত্যন্ত গুরুতর তাহা বলাই বাহুল্য । শঙ্ষরের 
পরবর্তী উল্লিখিত ব্যাখ্যাকারগণও সেইরূপ যোগ্যত। 
লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই 
শঙ্করের গ্ভায় তাহারাও আচার্য্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। 
ইহাদের নাম, যথা, রাঁমাজজ, আনন্দতীর্থ বাঁ মধ্বাচার্যয, 
বিছ্ুস্বামী ও নিয়মানপ বা নিশ্বার্ক। ইহার সফলেই 
বৈঝব। মূলত ইহাদের দ্বারাই বৈষহ ধর্শ সুপ্রতিতিত্ত 
হইয়াছে। 

' রামানুজ ত্রঙ্মকৃত্রের ভাষ্য রচনা! করিয়া বিপিষ্টাখ্বৈভ্ত 
বাদ দৃড়রূে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। পূর্বে উক্ত হই 
রাছে ইহার ভাধ্যও শারীরক মীমাংসা! তাব্যনামে 
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কথিত হয়; তত্তি্ন তাহার আর একটি নাম প্রী ভাধা। 
তাহার উদ্ভাবিত মত প্রী; অর্থাৎ লক্্মী দেবীর ছারা পরি- 
গৃহীত বপিয়! ভাষ্যের নাম ভ্ী ডা ধা হইয়াছে, এবং লেই 
জন্যই তাহার প্রবপ্তিত সম্প্রদায়ের নাম জ্রী সম্প্রদায়। 
ইনি ভাষ্যারস্তে বলিয়াছেন যে, পূর্বাচার্যযগণ বোধায়ন-কৃত 
যে বিস্তীর্ণ বৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তম্মতানুসারেই 
তিনি ব্রহ্মহত্রেব অক্ষরসমূহ ব্যাথ্যা করিয়াছেন ।* রামাহুজ 
স্বভাযযে শঙ্করের মতকে যতদুর পারিয়াছেন খণ্ডন করিতে 
ত্রুটি করেন নাই; এবং তাহার যুক্তিবলও সাধারণ নছে। 
তাহার বি শিষ্টা দ্বৈতবাদ শব্দের বুৎপত্তি এইরপঃ 
-বিশিষ্টের অধ্বৈ ত বি শিষ্টাছ্বৈ ত; অথব! 
| বিশিষ্ট অ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত। চিৎ অর্থাং চেতন, 
অচিৎ অর্থাং জড়, এবং ব্রঙ্গ, এই তিনটি পদার্থ মূলত 
স্বীকার কিয়! ইহারা বলেন যে, & চিৎ ও অচিৎ বঙ্গের 
শরীরস্বরূপ, এবং ক্রজ্জ শরীরিত্বক্ূপ। এই চিদচিগ্রয় 
জগত্প্রপঞ্চরূপ শরীরের ব্রহ্ম আত্মা, বুহ্ধ এ চিৎ ও অচিৎ 
এই উভয়-বি শি ্ট, এবং সেই চিদচিদ্‌বি শি ই ব্রহ্দের 
অদ্বৈত অর্থাৎ এ ক ত্ব এই মতে স্থাপিত হইয়াছে বলিদ্া 
ইহার নাম বিশিষ্টাত্বেতবাদ। অথব1 ভাদৃশ চিদচিদ্‌ 
বিশিষ্ট বঙ্গ অদ্বৈত অর্থাৎ এক বলিয়াও এই 
মতের এ নাম হইতে পায়ে! শরীর ও শরীরীর ( জীবা- 
আব) ভেদ থাকিলেও যেমন সেই শরীরবিশিষ্ট শরীরীর 
“এই ব্যক্তি এক” এইরূপে খ্রঁক্য বাবছার হইয়। থাকে ১ 
সেইরূপ চিৎ ও অচিতের সহিত ব্রঙ্কের বন্ধত ভেদ থাঁকি- 
লেও, সেই চিৎ ও অচিত্-বিশিষ্ট ব্রহ্ধ এক। শক্কর-মতে 
যেমন এক বন্ধ ভির সমস্ত গংপ্রপঞ্চকেই মিথ্যা বল! 
হয়, জামানত মতে সেরূপ নহে) ইহাতে সমস্তকেই সত্য 
বলিয়া শ্বীকার হয় 
রামানুজের ন্যায় আরো এফ জব বিশিষ্টাত্বৈত 
বা দী আচার্য আছেন । ইহার নাম শরীক শিবাঁচার্য। 
ইনিও ত্রহ্গসপ্রের ভাষা রচনা করিয়াছেন । এই ভাষ্য 
ভাষ্যকারের নামে শ্রী ক ঠ ভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ । ইহাকে 
শৈবভাষাও বলাহয়, কেননা, এই ভাষ্যে ব্রঙ্গ শিব 
নামেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। এই তাষ্যের রচনা বেশ 
প্রাঞ্জল, যুক্তিও মনোরম । এবং ইহার একটি লক্ষণীয় 
বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অন্যান্য ভাষ্যের ন্যায় পূর্ববর্তী 
কোনো ভাষ্যেরই কোনো কথা! উদ্ধৃত হয় নাই, অথবা 
খণ্ডিত বা সমর্থিত হয় নাই! তবে ভাষ্যকার গ্রন্থপ্রারস্তে 
বলিয়াছেন যে, তিতবদ্গণের প্রঙ্মসিক্সির নেত্রস্বরূপ ক্রহ্ম- 
হৃত্রেকে পর্ববাচার্ধ্গণ কলুধিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি 
তাহা নির্মল করিতেছেন । শৈবাগমের এই ভাষ্যই পরম 
প্রামাণিক ও আশ্ররস্থল। শ্রীক$ও রামানুজের ন্যার 
চিদচিতের সহিত ভ্রদ্ষের শরীরপনীরিভাব সহন্ধ গ্রহণ 
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করিয়াছেন । মুল প্রক্রিয়ার সহিত ইহাদের উত্তননের 
পার্থকা নাই ) শ্ীকন্ঠও শিবরূপ ব্রঙ্গকে চিদচিদিশি্উ ও 
অস্ৈত বলিয়া প্রতিপাদিন করিয়াছেন। 

আনন্দ তীর্ঘ বা মধবাচার্য্য ত্বৈতবা দস্থাপন করিয়া 
রজ্মস্াপ্রের ভাষ্য রচন। করিয়াছেন। ইহার মতকে ইহার 
নামাচুসারে কখনো কখমো আনন্দ তীর্থীয়,বামাধর 
মত বল! হয়। মূল মাধ্বভাষ্য সংক্ষিপ্ত । যুক্তির দৃঢ়তা 
বা রচনাবন্ধনে ইহা শান্কর বা রামানুজভাষ্যের অপেক্ষা 
অনেক নিকুষ্ট। বেদাস্তভাষ্য রচন! করিয়া ইনি যে দর্শন 
প্রচলিত কপিয়াছেন তাহা পু. রশ্রজ্ঞ দশন নামে 
প্রসিদ্ধ | শঙ্করাঁচার্য্য জীব ও ব্রদ্ষের অভেদ শ্বীকার 
করেন বলিয়া তাহার মতকে যেমন অন্বৈতবাদ বলা 
হয়, মধবাচার্য্যও সেইরূপ গীব ও ব্রন্গের অত্যন্ত তে 
্বাকার বলেন বলিয়৷ তাহার মতকে দ্বেতবাদ বল! 
হয়! কথিত আছে মধবাচার্যের মত চতুর্শ,খ অর্থাৎ 
ব্রহ্মার সম্মত ; এই জন্য তাহার সম্প্রধাক়কে চা তু শ্মখ স- 
দ্প্রদায় বলাহইয়া থাকে। 

শ্রীকষ্ণচৈতন্য মহা প্রভূ মাধবসম্প্রদায়ের শ্ীমাধবেন্্র- 
পুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অতএব মাধ্বসম্প্রদায়ের 
ন্যায় তিনিও দ্বৈতবাদী ছিলেন, এবং ব্রন্মন্ত্রেব ম।ধ্বভাষ্য- 
কেই অবলম্বন কণিয়া চলিতেন, কিন্তু তাহা হইলেও 
শ্রীমপ্ভাগবতেই কাহার সমাধক অন্গবাগ ছিল । শ্রীমস্তাগ- 
বতেপ তুলনায় তাহার নিকটে মাধ্বভাষ্যে ব্রহ্মহত্রের 
অর্থনন্বদ্ধে যেখানে যেখানে অসামঞ্জস্য বোধ হইত, সেই 
সকল স্থানকে শ্রীচৈতন্ত মহাগ্রভু বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্য। 
করিতেন ) কিন্ত তাহ! হইলেও তিনি প্থকৃ্‌ কোন ভাষ্য- 
বচনার প্রবৃত্ত হন নাই। তাহার ভক্তমগুলীব মধ্যে সেই 
মত প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, এবং তাহাই অবলম্বন 
করিয়া পরমপণ্ডিত পরমবৈষ্ণব শ্রীবলদেব বিস্তাভূষণ 


মহাশন্ন গো বিন্দ ভাষ্য নামে ব্রহ্গস্বত্রের অভিনব ব্যাথা! ূ 


রচন! করেন। মুলত তিনি মধবাচার্ধ্যকেই অবলম্বন 
করিয়। চলিয়াছেন, এবং তাহার মতই জীব ও বঙ্গের 
ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষুব সম্প্রদায়ের 
এই গোবিন্দভাষ্যই উপভ্ীব্য । মাধ্বভাষ্য অপেক্ষা 
গোখিশ্ভাব্য যুক্তি, তর্ক, রচনা সব খ্ষিয়েই উৎকৃষ্ট বোধ 
হয়। 

নিয়মাননা ব নিম্বার্কাচার্ধ্য ত্বৈতাত্বৈত,বা অপর 
কথায় তে দ্াতে দবাদস্থাপন করিয়! ব্রহ্গস্যত্রের অভি- 
নব ব্যাখ্যা রচনা করেন।। অভিজ্ঞগণ বলেন যে. নিশ্বার্ক 
ওডুলোমি-ক্কত প্রাচীন ত্রশ্স্ত্রবৃত্বি অবলম্বন করিয়াই 
[নজর ব্যাথ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার এই ব্যাখ্যার 
নামবে দান্ত পারিজাত সৌরভ। ইহা আঅতি- 
সংক্ষিপ্ত । ছৈতাদৈতবাদের অন্যান্য ব্রন্স্থত্রভাষ্যের 


কথা এ দর্শন আলোচনা করিবার স্যয় বলিব? রাঁদা, 
মুজের ন্যায় এই মতেও চিৎ, চিৎ ও ত্রক্ষ এই তিন তথ 
ক্বীকার কর! হয়। ইহারা বলেন যে, এই চিদচিন্সয 
জগত্প্রপঞ্চ হইতে ব্রঙ্ষ ভিন্ন এবং অভিন্ন উভয়ই, 
অপর কথায় জীব্জভ্বময় জগতের ত্রদ্ষে ডে দ ও অভেদ 
উভয়ই রহিয়াছে; এবং এই ভেদ ও অভেদ স্বাভাবিক। 
অনড় ও জীব উভয়েই ব্রঙ্গের শক্তি । প্রলয়কালে এই 
জড়দ্ীবময় জগৎ অতিনুল্ধান্ুহুক্্ ভাবে ব্রক্ষেই থাকে, 
রঙ্গ নিজের সেই শক্তিকে তখন সন্কৃচিত কারম়! লন, 
এবং স্থষ্র সময় আবার তাহার প্রসারণ করেন। সর্প ও 
তাহার কুগতল এই উভয়ের অথবা সূর্য্য ও তাহা 
প্রকাশের পরস্পর যেমন ভেদ ও অভেদ উভয়ই 
স্বাভাবিক, ব্রহ্ম ও জগতে সেইরূপ 1 এই জন্যই নিম্বার্কের 
মৃত.কস্বাভাবিকত্ষেতাদবৈত,বাভেদাভেদবাদ 
বলা হুইয়৷ থাকে । নিথ্থাক এই অভিনব মত প্রকাশ 
করিয়। যে সম্প্রদায় প্রচলিত করেন, তাহা চ তুঃ সন 
সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাত। 
নিষ্বার্কের ন্যায় ভাস্করাচার্য্যও ছধৈ তা দ্বৈত বাঁ দি। 
কিন্তু উভয়ের মতের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিম্বাক উত্ত 
ভেদাভেদকে স্বাভাবিক বপিয়া মনে করেন, কিন্ত 
ভাঙ্করাচাধ্য তাহা ও পা ধি ক (৮21১905) বাণিয়। 
প্রাতপাদন করেন। ইনিও ব্রর্মহত্রের ভাষ্য প্রণয়ণ 
কারয়াছেন। ইহা গ্রস্থকা-রর নামে ভাস্ক রভাব্য 
বলিয়াই প্রপিষ্ক এবং যুক্ততকাদির দ্বারা বেশ শরি- 
পুষ্ট ভাস্কর-ভাষ্য এখনো সম্পূণ মুদ্রত হয় নাই, 
আমরা এ পধ্যস্ত ইহার এক ভূতীয়াংশ পরিমাণ পাঁহ্‌- 
যাহি। এবং হ্হার দ্বারাই তাহার মত সংগ্রহ করিতে 
পারা যায়, কেনন।, প্রথম চাঁরিটি হত্রের মধ্যেই ভাষ্য 
কারগণ স্ব-স্ব মতামত প্রধানত প্রদশন করিয়া থাকেন । 
আচাধ্য বিঞু স্বা মীশুদ্ধা তবে তবাদ প্রচার করেন। 
শঙ্করাচাধ্য অদ্বৈত স্বীকার করেন, কিন্ত দৃশ্যমান জগৎ" 
প্রপঞ্চের সমাধানের জন্য তাহাকে সেই অগ্ছেঃতে মায়ার 
সম্বন্ধ বলিতে হয়। কিন্তু বিষুম্বামী তাহা বলেন না, 
তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধরহিত অত্বৈতৈ স্বীকার 
করেন, এই জন্য তাঁহার মতের নাম শুদ্ধা তৈতবাদ। 
ইনি বলেন, যাহা কিছু অড়-চেতন দেখা যাইতেছে, 
তাহা এক অ্বৈত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। 
অধ্বৈত ব্রহ্ম সদ্‌-রূপে, চিদ্ব্ূপে ও আনন্দ রূপে সর্ধজই 
রহিয়াছেন। তধে সর্বত্র সমন্ত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন 
মা, স্থান বিশেষে তাহার কোন কোন :অংশ তিরোভুত 
এবং কোন কোন অংশ আবিভূতি থাকে । সামান্য জড় 
ভূগেও তিনি পূর্ণক্ষপে রহিয়াছেন, তবে সেখানে তাহার 
কেল বস্দ:রূপ মা: হআবিতূতি বা প্রকাশিত আছে, আব 
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চি? ও আনলা-রূপ তিরোভত রহিয়াছে । চেতনে তীহার 
সদ্‌রূপ ও চিদ্রূপ উভয়ই প্রকাশিত রহিয়াছে, আনন্দ 
তিরোতৃত আছে । আন্যরও এই আবির্ভাব ও তিরো- 
ভাবে সমক্ত বুঝিতে হইবে। এইরূপে এক শুন্ধ অ্ধৈত 
স্বীকার করার, এই মতের নাম শুদ্ধাত্বিত। অথব 
শু অর্থাৎ মাাসম্বদ্ধবহিত যে জগদ্‌ কপ কার্য ও 
তীঙার কাঁবণ পবশান্মা বঙ্গ, এই উভয়ের অ দ্বৈত অর্থাৎ 
অতেদ স্বীকৃত হয় বলিয়াও ত& মতকে শুদ্ধাত্বৈতবাদ 
বলণ চলে। 

বিষুঃ্বামী শু দ্ধাছৈ তবাদ সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া" 
ছেন, এবং তাহার মত রুড্রেব সম্মত বলিয়া এ সম্প্র 
দায়ে নাম তদমুসাবে রু ওঁ সম্প্রদায় নামে খাত, ইহার 
প্রমাণ থে আছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং ব্রঙ্গস্ত্রের কোলে 
বাখ্যা লিখিয়াছলেন কি না, তাহা আমি এ পর্যাস্ত 
জানিতে পারি নাই । কথিত আছে আচার্য বিষুশ্মামীর 


কিছু দ্রিন পবেই তীহাঁব সম্প্রদায় একরপ লুপ্তপ্রায় 


হউয়া পড়ে। তাহাৰ পবেই বল্পভাচার্ম্য তাহাকে পুন- 
ব্বাব জাঁগাঁইগা তোঁ”লন। বশ্বজ্ঞাচার্যাই তখন সেই 
সম্প্রদাঁয়ে সর্ধবপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হন, 'এবং তাহার 
মতেই সম্প্রদায়ের নাম বল্ল ভ সম্প্রদায় হইল । এই সম্প্র- 
দাঁ়কে পু হি মার্গীয় নামে৪অভিহিত করা হয়। এসম্বন্ধে 
বিশেষ বিবরণ গু দ্ধাদ্বৈ তবা দ-আ?লাঁচনার সম্ময় বলিলে 
ভাল কইবে বলিয়া এখানে আব বলিতেছি না। শুদ্ধা- 
ঘৈতবাদের পরিগহীত ক্ষস্থত্রের ভাবোর নাম অণু- 
ভাষ্য । ই$া বল্রভাচার্ধ্য বচন! কবিয়াছেন। ইভা 
ভাঁধাখানলি আকারে ছোট নহে, অতএব হজ্জনা তাহার 
নাম অণু হয় নাই । শক্ষবগ্রভৃতি যেমন জীববাচী শাবী- 
রক শন স্বস্ব ভাঁষ্যের নাম কবিরাছেন, আমাৰ বোধ 
হয়,অন্যান্য বৈষ্ণব দশনেব ন্যান শুদ্ধাত্বৈতদর্শনেও জশিবের 
পরিমাণ অণু মাত্র স্বীরত হওয়ায় অ পুশ এখান 
জীবকেই লক্ষিত করা হইয়াছে, এবং এইরূপে জীববাঁশি 
অপু শবোই ভাঁষ্যের নানকরণ হইয়াছে । রামামুজের 
ন্যায় বল্পভও শঙ্করের মতক্ষে অবসর পাইয়াই খণ্ডন করিতে 
নিবৃপ্ধ হন নাই । ইনি স্বকীয় ভাষ্যে স্থানে স্থানে শঙ্ষ- 
বকে সর্ধবিপ্লববাদী প্রল্তি বলিয়া উল্লেখ করি- 
য়াছেন, আবার ইহাঁও বলিয়াছেন যে, তিনি মাধ্যমিক 
নামে শৃন্যবানী বৌদ্ধের অপর অবতাঁর, এবং এই অন্যই 
সজ্জনগণের উপেক্ষণীয় । 

সাঞ্ধ্যদর্শনের সাঙ্ঘাপ্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞানতিক্ষুর 
নাঁম দাঁশনিকগণের নিকট সুপরিচিত । ইনিও বেদাস্তদর্শ- 
নের এফথানি ভাঙ্তু রচনা কশিয়াছেন । এই ভাষোধ 
আম বিজ্ঞানামৃতভাতা। সাঙ্যপ্রবচনভাষোর নাক 
বিভ্তানামৃতন্কাষ্যেও বিজ্ঞানভিক্ষু অন্যান্য দর্শনের মড়কে 


্ম প  া এ৯- 


যতদুয পারিসাছ্েব, সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
সাঙ্খ্যগ্রবচনের ন্যাঙ্স বিজ্ঞানামূতেও তিনি শঙ্ষরাচাধ্যের 
মতকে ভূয়োভয়ঃ খণ্ডিত করিয়াছেন । বিজ্ঞানভিক্ষুকে 
একদধপ ভেদাতেদবা দী বলিতে পার! যায়, কিন্ত 
ইভার ভেদখভেদ নিশ্বার্কে্র বা ভাঙ্করাচার্যের ন্যায় 
নহে। ইনি বলেন জীব হইতে ঈশ্বর বা ত্রক্জ অত্যন্ত ভিন্ন, 
শক্ষবাচার্যযের মত & ছুই পদার্ধেব অতান্ত খঅঙতেদ বা একা 
নাই। কিন্তু তাঁহা হইলেও জীবের সহিত তরঙ্গের অ তে দ 
আছে , কিন্তু এই অভেদ অর্থে ইছা নহে যে, তাঁহাদের 
পরস্পরের দ্বন্পপত কোনো ভেদ লাই; ইহার অর্থ এই 
যে, স্বষ্টিন আদি ও অস্তে এই জীব ব্রদ্দের সহিত অ বি- 
তক হইয়া থাকে, লবণ ও জল যেমন পবম্পযর় অবিভক্ক 
অনস্থায় থাকে, ব্রহ্গ ও জণীবও সেইকপ অবিস্ুক্ত থাকে । 
কেবল জববই যে এইরূপ ভাবে থাকে তাহা নহে, অন্যান্য 
সমগ্র জড় পদার্থ ই এইবপ অবিভক্ত থাকে, এবং সেই 
জণাই এতিতে বলা হইয়াছে যে, “এই সমস্তই আস্মা।” 
এশাদশ স্থানে জড় পদার্থের সহিত অ্্গেষ এই অভেদকে 
যেনন অ বি ভা গরূপে অতেদ বলিয়া শ্বীকাঁৰ ন 
কনলে চলে না, কারণ, তাঁভা না হইলে জড়ের সহিত 
আঁওল হওয়ায় বঙ্ষও জঙ হইয়া শড়েন, সেইরূপ শিবের 
সা্তও ব্রন্দের অবি ভাগকবপই অভেদ গ্রহণ কবিতে 
হা। বেদাস্তশান্স্েহ মহাবাকাসমূক বঙ্গাত তা প্রতি 
পান কবে, শক্ষলাচার্য্েল ন্যান বিজানতিক্ষুও বলেন, 
'৬বে ভাঙা ভাতপর্ধা হিন্ন ভিন্ন | শঙ্কর বলেন, অন্গই 
জিল্র আম্মা অর্থাৎ স্বরূপ. অর্থাৎ শীব আঙ্গস্থন্ূপ , 
বিস্ত বিচ্ভানভি ক্ষ র্ধ জ্রীবের আশ্ম। হইলেও গীবকে 
এ্স্বরূপ বলেন না, শবীবেৰ যেমন এক পৃথক আম্মা 
0৮ন বহিশানে, পিবেব ও সেক্গকূপ বঙ্গ আম্মা। ঈশ্বর 
বাত্রঙ্গই মুখ্য আগ্রা, জীন গৌণ আগ্রা । বখন বিজ্ঞাল- 
ভিক্ষষ এই বিজ্ঞানামুতভাদাকে পুথক্‌ কবিষা আলোচন। 
কণা ভইবে, ভথনই এই সমন্ত শিব পরিক্ষার রূপে ঝলিস 
ব্শিয়া এখন এ সম্বন্ধে মাব বিশেষ কিছু পলিতেছি না। 

বেদান্দ্ধশানর আব একখানি ভান্যাব নামলিবঞ্জন 
ভ*বা। এই ভাব্যকাবেৰ নান বিশ্দেপাচার্যা। ভাষা 
থান পুণাআনন্দাশমে সুরত হইলেও £খনো আমাদের 
ভন্পণত না হওয়ায় তৎসম্বান্ধ কোন কথাই আজ আমি 
বলিছে পাঁবিলাম না, আশ! কবি অনঠিব্লিম্বেই বলিতে 
পাঁণিৰ্‌ | 

ভা ছাডা পূর্বোক্ত বধ মতেই বেদান্তদর্শনের আলো! 
একবিক ব্যাথা! গ্রন্থ আছে । ইহাদের নণ্যে কতক গুলিকে 
বুডির মধো, এব কতকণ্ডলিফে ভাল বপিশাই গলা করা 
হগ। এই সমস্ত বিবরণ এখানে ন! বলিম্কা ধিশেষ বিশেষ 
শাখা বা সম্প্রদায়ের মতামত আলে!5নার সময়েই বলিঝ । 
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বেদান্বদর্শমের যে সফল শাখার কথা উদ্লিখিত হইল] মন্দিরে বলেও সেই জোঁড়াতাড়ায় কাজ কতকটা বুঝি 


তাছাের মধ্যে বদছেশে যে-গুলিকে এখনে! সের়প 
আলোচিত হইতে দেখা ধায় না, আমি সেই গুলি লইয়াই 
প্রথমে আলোচনা করিতে আরম্ভ কল্সিব ; এক গুতোেক 
দর্শনের ধখাই সাধারণত ছুই-ছুইটি প্রপাঠকে বখাশক্ি 
সম্থালন করিতে চেষ্টা করিব । আমরা তদছুসারে পরবর্তী 
প্রপাঠফে শিষ্বার্কার্শন আঁঙগোচনা করিতে প্রবৃদ্ধ 
হইব। আঁজ তবে আপনাদেয় পিট বেদান্তের এই 
সধন্ষিপ্র পরিটয় প্রদান করিয়া অবসর গ্রাহণ করি। 
শ্রীহিধুশেখর শান । 


আতিক জচনিগত 


বর্ষা আবাহন। 


বনে বনান্তে দিকে দিগন্তে 
এসহে নিবিড় এসহে ! 

হদয় ভরানো জীবন জুড়ানো 
এস সুগভীর এসহে । 

এস পবিত্র, এস নিরমল, 

এস তাঁপহর, এস স্শীতগ, 

অশনিমঙ্জে এস মহাবল, 
ঘোর গম্ভীর এসহে | 

তৃবিত শু তপু ধুলায় 
পরাণ বরষি এসহে । 

বিহ্যৎ জাল! চকিতে জালাম্ে 
ভীষণ হরষে এসহে । 

এস ঝর ঝর সজলছন্দে, 

এস ধরণীর আর্দ্র গন্ধে 

এস নব-ঘন ঘন আনন্দে 
পুলক-অধীর এসছে ॥ 

প্ীদিনেন্্রনাঁথ ঠাকুর । 


কাপর 


বৈশাখী ঝড়ের সঙ্ধা | & 


কর্ম করছে করতে কর্শসঞ্জে এক এক জকগায় গ্রন্থি 


করতে হবে, এ সম্বন্ধে কিছু বল্তে কবে, কিছু উপদেশ 
দিতে হবে| মনের মধ্যে এই নিলে কিছু চিন্তা কিছু 
চেষ্টায় আখাত স্িল। কি কহলে জট ছাড়ানো হবে 
জজ্ঞাল দূর হবে, ছিতবাকা তোমরা! অবহিতভারব শুদ্‌তে 
পারবে সেই কথা আমার মনফে ভিতনে ভিতযে তাড়দ। 
দিচ্ছিল । 

এধন সময় ম্নেখ্তে দেখতে উদ্ভয় পশ্চিমে খন ঘোয 
মেঘ করে এসে বূর্য্যান্তের রক্ত আভাকে বিলুপ্ত কয়ে ছিলে । 
মাঠের পরপারে দেখা গেল যুদ্গক্ষেত্রের গন্থাকোহী দত্তের 


মত ধূলায ধ্বতা উড়িয়ে বাঙাল উন্মস্ধ ভাব ছুটে আস্চে। 


আমাদের জাশুমের শীলতরুত্ব শ্রেণী এবং তালবনের 
শিখরের উপর একটা কোলাছল জেগে উঠল 1 গার পরে 
হ্বেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ভালে আন্দোলন 
পড়ে গেল---পাভায় পাশায় মাতাদাঁতির ফলমনর্শানে আকাশ 
ভরে গেল---ঘন ধারায় বৃটি নেনে এল । 

ডা পর থেকে এই চফিত বিছ্বাতভের দ্গে থেকে” 
থেকে মেঘের গর্জম, বাতাসের বেগ, এবং অধিরল বর্ষণ 
চলেছে । মেঘাচ্ছর সন্ধ্যার অন্ধকাক্স ক্রমে মিবিড হয়ে 
এসেছে । আজ যে সব কথা বলবার প্রয়োজন আছে হনে 
করে এসেছিনুম সেসব কথ! কোথায় যে চঝে গিয়েছে 
তাঙ্ক ঠিকানা নেই। 

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি় খজতাপে চারিদিফের মাঠ গু 
হয়ে দগ্ধ হুয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইদায়ার তালায় 
এসে ঠেকেছিল, আাঙ্রমের ধেুদল ব্যাকুল হয়ে উঠছিল । 
সান ও পানের জলের কফি রকম র্যবন্থা' কমতে হযে সে 
জন্যে আমর] নান! ভাবনা তাবছিলুম, মনে হচ্ছিল যেন 
এই কঠোর গুফতার গিনের আর কোলোমত়েই অবলান 
ছবে না।, 

এমন অযর এক সন্ধ্যায় মধ্যেই দল সিদ্ধ ছেত আঞাপ 
ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল--.দেখ্তে দেখ্জে জলে দাক্চেখাতে 
চারিদিক ভেয়ে গ্লেল। ক্রমে ক্রমে নয়, ক্ষণে সংগে হব -.. 
চিন্তা করে মগ চে ফলে বয় পূর্ণতার আাধিভীব একে, 
রায়ে অবাক্সিত হার দিয়ে প্রবেশ করে অনাায়ে সক 
অধিকার বয়ে নিঙ্লে। 


পড়ে,--তখন তাই নিয়ে কাঁজ অনেক বেড়ে যাঁয়। সেইটে ্রীক্মসন্ধ্যার এই অপধ্যাপ্ত বর্ষণ এই সিবিড় সুগার 


ছি'ড়তে খুলতে সেরে নিতে চাঁরদিকে কত রকমের টানা- 
টানি করতে হয়--তাঁতে মন উত্তাক্ত হয়ে ওঠে । 
এখানকার কাজে ইতিমধ্যে ষেই রকমের একটা গ্রস্থি 
পড়েছিল--ভাই নিয়ে নানা দিকে একটা নাড়াচাড়। 
টানাছেড়া! উপস্থিত হয়েছিল। তাই ভেবেছিলুম আজ 


* ৬ই বৈশাখে শার্তিনিকেতন মনদিয়ে ধধিত বক্তা - 
তার সার মর্থ। 


ম্িগ্ধতা আমারও মন থেকে সমগ্ত প্রয়াস সবন্ত ভাবনাকে 
একেবারে বিলুপ্ত করে দির়েছে। পরিপূর্ণতা! যে জামারি 
কুত্র চেষ্টার উপর নির্ভয় ঘারে” দিবভাবে বসে নেই, আধার 
সমব্ত অস্ভকারণ যেন এই রখাটা একমুহূর্তে অনুভব করলে। 
পরিপূর্ণভাকে শনৈঃ শনৈঃ করে?, গ্রকটুর সঙ্গে আরেক- 
টুষ্ে জুড়ে গেখে ফোনোঁকালে গাধার 1 মেই। দে 


: হমীচাধের মধু তয়া নর, সে. ধনের এক মিশ্খাসে ধনে 


সপ শা জি 
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বনে লক্ষ কোটি ফুলের নিগৃ মর্মকোধে মধু সঞ্চারিত করে 
দেওয়া । দ্ত্যন্ত শুষ্কতা অত্যন্ত অভাবের মাঝখানে 
পূর্ণন্বরূপেষ শক্কি আমাদের অগোচরে আপনিই কাজ 
করচে--যথন তাঁর সময় হয় তখন নৈরাষ্টের অপাঁঘ মর়- 
স্কমিকেও সরলতায় অভডিযিস্ত করে” অকশ্নাৎ সে ফি 
আম্চর্য্যরূপে দেখা দেয়! বছদিনেয় স্বৃতপত্র তখন এক 
সুহূর্তে ঝে' টিকে ফেলে, বন্কালের শু ধূলিকে এহমুহূর্তে 
গ্কামল করে তোলে--তার আঞ্জোজন ঘে কোথায় কেদন 
করে হচ্ছিল তা আমাদের দেখতেও দেয় না। 

এই পরিপূর্ণতার প্রবাশ যে কেমন, দে যে কি বাঁধা” 
হীন, কি প্রচুর, কি মধুর, কি গম্ভীর সে. আজ এই 
বৈশাখের দিবাবসানে সহল1] দেখতে পেয়ে আগাদের 
সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে; আজ অন্তরে 
বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করছে । 

সেইজন্যে, আজ তোমাদের যে কিছু উপদেশের কথা 
বব আমার লেমন নেই-কিছু বলবার যে দরকার আছে 
সেও আমার মন বল্‌চে না; কেবল ইচ্ছা করচে বিশ্বজগতের 
মধ্যে ঘে একটি পরম গম্ভীর অন্তহীন আশা! জেগে রয়েছে 
কোঁনো দুঃখবিপতি-অভাবে খাঁকে পরাস্ত করতে পারচে 
না, গানের সুরে তাঁর কাছে আমাদের আনন্দ আজ 
নিবেদন করে দিই । বলি, আমাধের ভয় নেই, আমা- 
দের ভয় নেই--তোমার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে যখন 
দেখ! দেবে, সে পাত্র উচ্ছ,সিত হয়ে পড়তে থাক্‌ৰে 
স্্যে পীনতা কোনো দিন পুরণ হতে পারে এমন 
কেউ মননে করতেও পাঁয়ে না সেও পুরধ হয়ে যানে । 
নাহ্বে তোমার বর্ষণ। একেবারে ঝর ঝর করে ঝরক্ছে 
থাকৃবে তোমার প্রসাদধারা---গহ্ধর যতঙ গভীতে ভ) 
ভরবে তেমনি গভীর করে । 

আজ আর কিছু নয়, জজ মনকে সম্পূর্ণ নিশুদ্ধ 
কারে পেতে দিই তাক কাছে । আজ অন্তরের ত্বন্তপ- 
তম গরভীরতার মধ্যে অস্থৃতব করি সেখানটি ধীযে দীক্গে 
ভরে উঠ । বারিধরি। ঝরছে করচে-..লহস্ত ধুয়ে 
যাচ্ছে, সি হয়ে যাস, সক নবীন হচ্ছে উচে, 
শ্যামল হয়ে উঠ্‌চে। বাইরে €কউ দেখক্ষে পাচ্ছে গা, 
বাইরে সমস্ত মেঘারৃত, সমস্ত নিবিড় অন্বকার-..ভারি 
মধ্যে নেমে আস্চে তার নিঃশবীচরগ দৃষ্তগুলি। ভরে 
ভরে নিয়ে আঁসচে ভারি সুধাপাঞ্জ। 

আজ যদি এই মন্দিরের মধ্যে বলে লমস্ত ধমটিকে 
প্রনারিত করে দিই--এই জনশু্ঠি জাঠের মাবঝঞ্খানৈ, 
এই ন্ধকাযে দ্ধের ছাদের তরুপাখাখচলির মধ্যে; 


তবে প্রত্যেক ধুলিকপাটির মধ্যে কি গুড় গভীর পুলক : 


'ন্তুতব করব) ফেই পুলকোচ্ছাসের গঞ্চে আফাশ ভরে 
গিয়েছে ;--বাত্যেক তৃণ গুতা পাতাটি আজ উতৎু 


_ শ্বীতাপাঠ 
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পি আলাপ পকরাদ | পিপি 


হজে উঠেছে-.তাধেধ সংখ্যা গণনা করতে কে পারে! 
পৃথিবীর এই একটি পরিব্যাণ্ড আমস্দ নিথিড় মেখা- 
চন সন্ধটাধাশের হধোটে আজ মিংশকে রাশীকতি হচ্গে 
উঠেছে। টারিদিকের এই মৃক্ধ আব্যক প্রাণের খুসির 
লঙ্গে মানু তুমিও খুসি হও! এই সহসা অভাধনীয়কে 
বুক ভরে পাবায় যে খুসি, এই এক মৃহর্ডে সমন্ত 
অভাবের দীঙ্গতাকে একেবাধে তাগিয়ে দেবার যে খুসি 
»-সেই খুগির সঙ্গে যাছগষ তোমার সমস্ত মনপ্রাণশরীর 
আঙ্ খুসি হয়ে উঠুক! আল্লকের এই গগনব্যাপী 
ঘোর ঘনঘটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি। বহুদিনের 
কর্ণক্ষোভ হতে উত্থিত্ত ধূলির আবরপ ধুষ্নে আঙ্গ ভেসে 
ধাধ্‌--পধিত্র হই, আিক্ধীহই। এস, এস, তুমি এস,-- 
আমার দি্দিগন্ত পূর্ণ করে তুমি এস! হে গোপন, 
ভুঁমি এস! প্রাষ্তরের এই নিষ্জন অন্ধকারে মধ্য দিয়ে, 
আকাশের এই নিবি বৃষ্টিধারায় মধ্য দিযে তুমি এস! 
লযন্ত গাছেখ পাতা সন্ত উীণদলেয় নর্গে আজ পুল- 
ফিত হয়ে উঠি। ফে নীরব, তুমি এস, আজ তৃমি 
| বিনা সাধনের ধন হয়ে ধা গ্াগ--ভোমার নিঃপক 
 উরণের স্পর্শলাভের জন্ত আজ আমার সমন্ত হাগয়কে 
৷ ভোমার সমস্ত আকাশে মধো মেলে দিয়ে শষ ইয়ে বপি। 

প্ীরবীজ নাখ ঠাকুর । 


নতীপাঁঠ। 


ভ্ীড়ফ অঙ্জনকে লর্ধপ্রথদে গাংখাসগত তত জাদের 
সাত খাটি শাক্ছণ করাইয়া দিলেন; তাহা এই যে, পরী 
কোনায় হইতে যৌবনে, ঘৌবম হইতে বার্ধক্য, বাক্য 


হইতে ঘুষ্ঠুন্তে পাদিজেপ জরিন্তে খাকে-িগাগডই 


৷ পরিধর্ঠিত হইতে খাকে ) কিন্ত সেই পরিবর্তীমের লাঙল 
৷ ধিনি মাস্ম! ভিত প্রতি কোনো পাঞিধর্তীনেই পরিষ- 
িত হনলা। কিন্ত আতা সিয় আছেন জামিয়া তি 
বিশ্চেটজাবে খপিক়া খাকিলে চলিবে দা) প্রাকতিক 
পার্বর্ধলের জাতে তুধিক্ষে বিভ্রান্ত হইতে না দি 
তোমাকে করিতে হইবে কর্পেয় পর্বত আরোছগ 3 
তাঙার শিখরে খখন উত্থান করিবে তখন ভোর অন্ত- 
নিপু আন এবং আবন্দ পরিষ্ধাররপে দি পাইবে 
তুঙি চকষুম্মান্ই হঞ্জ, আর অন্ধই হও, তোথাফে গরধ্য 
পথ অতিবাহন কষ্টিতেই হইবে । তুঁহি যদি চক্ুষ্মাস্‌ 
হইয়া পথ দেখিষ! ল। ভলিয়! জষাগত্তই খালাক্গ ডোবা 
পা-পিলিসা পড়ি যাক্টতে থাক”, তাছা হইলে ভোমার 
চক্ষু থাকা না-খাক সমান। ছবি ধদি ইংরাজি ব্যাকরপ- 
শানে জবিভীহ পতিত হটাত একটা ইংয়াঞি ফ্হিতে 


8... 
দ্শট।| র্যাকরণ ছল কর তবে সেরূপ পারি 
অপেক্ষা মুর্ঘত্ব- ভাল। এই জন্ত শ্রীরুষ্ণ অঙ্জুনের 
ভ্তানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া কর্ণের 
পার্ধতা-পথের যাত্রীদিগের পক্ষে যাহা একাস্ত পক্ষে 
বলম্বনীয় এইরূপ একটি আশ্রয়-দণড তাহার হস্তে 
সমর্পণ করিলেন । সে আশ্র়-দও হ/চ্চে অবিচপিতত- 
ভাবে আত্মাতে স্থিতি--যাহার আর এক নাম যোগ। 
পাতঞ্জল-দশনে ফোগশবের সংজ্ঞা! নির্দেশ কলা হইয়াছে 
এইরূপ 2 
"যোগশ্চত্তবুত্তিনিরোধঃ। 
তদ। দ্রষ্ট: স্বরূপে অবস্থানং ।* 

যোগ কি? না চিত্ববৃত্তির নিরৌধ। তাহাতে ফল 
হয় কি? না, স্বরূপে অবস্থান, অর্থাৎ আত্ম! ঠিক্‌ 
আপনি যাহ! তাহাতেই ভর করিয়। দাড়ানো । ভাব 
এই যে, অসংযত মন ক্রমাগতই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, 
একদওও স্থির থাকে লা; ভ্বানকে কাধষ্যে পরিণত 
করিতে হইলে সর্বাগ্রে মনকে স্থির করা চাই। কচ্ছপ 
যেমন আপনার বহিষুধী অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ ভিতরে টানিয় লয়, 
সেইনপ বহিমুর্ধী যনোরুঙিসকলকে ভিতরে টানিয়া 
লইয়া আত্মীতে সমাহিত কর! চাই। এই জায়গ্াটিতে 
গোডাতেই এই একট প্রশ্ন আমাদের মনে সহজেই 
উতিত হয় যে, জ্ঞান নানাপ্রকার__যেমন সঙ্গীত-বিজ্ঞান 
জে)াতিষ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞন হত্যাদি। 
যে সঙ্গীত-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে গীতের 
্বরলহরীর প্রতি মনস্থির করা আবশ্যক; জোতিষ- 
বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে চন্দ্রূর্যাগ্রহাদির 
গতিবিধির প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক ; রসায়ন"বিজ্ঞা- 
নে কাজে থাটাইতে হইলে দ্রব্যাদির সংযোগ-বিয়োগ- 
মূলক বূপাস্তর সংঘটনের প্রতি মন স্ঠির করা আবশাক ; 
এইরূপে খিশেষ বিশেষ জ্ঞানের চরিতার্থত! সাধন করিতে 
হইলে বিশেষ বিশেষ বিষয়-ক্ষেত্রে মন স্থির করা আব- 
শাক তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু তুমি 
বিবয়বিশেষে মন স্থির করিতে বণিতেছ নাতুমি 
বণপিতেছ আত্মাতে মনস্থির করিতে ; ইহার তাৎ্পধ্য যে 
কি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর $--মনে কর তুদি 
তানসেনের নিকটে বেহাগ-রাগ্িণীর একটি গান শিক্ষা 
করিতেছ, আর মনে কর যে, সেই গানটির সমের 
জায়গার সুঝটি নিরস্তর তোমার মনঃকর্ণে বাজিতেছে - 
উহার আর কোনো সুরের প্রতি তোমা তেমন মন 
বমিতেছে না; এন্ধপ হলে, বেছাগ-প্লাগিণী গাহিতে 
শেখা যে, তোমার ভাগ্যে কোনো কালে ঘটিয়। উঠিবে 
তাহার কোনে! সুরাহা দেখিতেছি না। তুষি যদি 
বেহাগ-াগিণীর গান গাহিবার সামর্থ্য উপার্জন করিতে 








তত্ববোধিনী পত্রিক। 


পা্পাশীপিশীশি শশা শিপ শিশিপপি পাশা শি পেশী 


পল্লি পাপ্পপাপীপপ পাশা শা শেপার তি টিপা শিটাশাশিস পিশাশপপশীপাশাশী পিপাসা পাতি ািপ্পশসসপশশপা 
স্তর কি 


মানিলাম 


১৮ কয়, ১ ভাগ 





ইচ্ছা! কর] তবে বেহাগ-রাগিবীর গীতের সমশ্ত আগগ- 
প্রতযঙ্গ হইতে বেহাগ-রাগিণীর মুখাভাবটি চুনিক়া লইয়া 
তাহারই প্রতি মনঃসমাধা করা তোষার পক্ষে অতীধ 
কর্তবা। সা গামা পানি এই পাচটিসুর ধেশন 
বেহাগ-রাগিণীর অন্ততূত্ধি, তেমনি সমস্ত বিজ্ঞান মোট 
জ্ঞানের অপ্তভতি। একদিকে যেমন দীপাপোকিত 
ঘরের মধ্যস্থিত ভিন্ন ভিক্স স্থানের দ্রবাদি দীপনির্র্ত 
ভিক্ন-ভিন্ন রশ্রিছটার আলোকে প্রকাশিত হয়, এবং 
আর-একদিকে মন দীপশিখার সঙ্জগাশিত মোট দীপ- 
রন আপনাক় আলোকে আপনি প্রক্ষাশিত; সেইরূপ 
একদিকে জ্যোতিষাদি ভিন্ন ভিন্ন শাখা তত ভিন্ন ভিন্ন 
বিজ্ঞানের অর্থাৎ ফাাকড়া-জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত 
হয়, আর একদিকে আম্মার সঙ্গাশ্রিত মোট জ্ঞান আপ- 
নাতে আপনি প্রকাশিত । আত্মার সঙ্গাশ্রিত সেই যে 
জ্ঞান ফাহা আপনাতে আপনি প্রকাশিত তাহারই নাম 
আত্মজ্ঞান--আত্মজ্ঞানই মোট জ্ঞান। দীপের সমস্থ 
ফ্যাকড়া রশ্িজাল ঘেমন দীপশিখার সঙ্গাশ্রিত মোট 
রশির অন্তভূতি, তেমনি সমস্ত ফ্যাকড়াজ্ঞান বা বিজ্ঞান 
আত্মাশ্িত মোট জ্ঞানেন্র বা আশ্মজ্ঞানের অন্ততূতি ৷ 
উপনিষদে স্পষ্টই লেখ! আছে যে, 

“অপরা খকৃবেদে! যঙ্জুর্বেদঃ সামবেদোহগর্বেদ? 
শিক্ষা কল্পো বাকরণং নিরুক্কং ছন্দো জ্যোতিষ মিতি 
অথ পরা বয় 'তদক্ষর মধিগমাতে | 

অর্থাৎ অপরাপর বিদ্যা অপরা বিদ্যা, ব্রঙ্গবিদ্যাই 
পরাবিদা। যেমন বেহাগের গীত গাহিবার সময় সেই 
রাগিণীর মুখ্য ভাবটির মাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হইয়া আরোহী 
এবং অবরোগ্ছী পদ্ধতি অন্রসারে স্বর-সপ্তকে বিচরণ 
করিতে হয় ; তেমনি জ্ঞানের সহিত যোগ রক্ষা করিস! 
কর্তব্যকার্ধ্যের অনুষ্টান করিতে হইলে আত্মার মুখ্যভন 
জ্ঞান এবং আনন্দে দৃঢ়রূপে ভর করিয়া! দীড়াইয়া অনাঁ- 
সক্তচিত্তে কনম্মক্ষেত্রে বিচরণ করা বিষেয়। কেননা, 
তাহা হইলেই কম্মধন্দার প্রতিযোগে আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান 
্বাধীন স্কুর্তি এবং সদানন্দ অনুপম সৌন্দর্যে ফুটিয়া 
বাহির হইতে পথ পাইবে । 

শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে পাংখোর উপদেশ দিয়া তাহার 
পরে যোগের উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন ; 
"ব্যবসাক়্াম্মিকা বুদ্ধি এক বই ঢই নহে কুরুনন্দন, পরস্থ 
অব্যবনাযীদিগের বুদ্ধি বহুশাখা এবং অনস্ত।” এই 
কথাটির একটি উপম। দিতেছি তাহার আলোকে উহা 
তাত্পর্য শ্রোভগণের চক্ষে পরিষকাররূপে প্রতিভাত 
হইবে। 

মনে কর যে, দেশের বাঁজা দৃত-মুখে তোমার 
গতি এইক্ীপ আদেশ প্রচার করিলেন যে, ঠিক্‌ বেলা 


প্রাণ ১৮৬৬ 


পন কল 
বা 





সপ ক্ষত 


দশটার সমর তুমি াজপরিঘদে উপস্থিত হইতে ঢা, 
এক সুহূর্তও বেন বিলন্ব না হয়); আর, মনে কর, 
সাজদভায় ঘাইবায় জন্ত তুমি সান্জরিরা বাহির ইল্লা, 
ইভিমধ্যে ডোমার ছুই বয়স রাঁজদশনের অভিলাধী 
হইয়। তোমার সঙ্গে যুটিলেন। মনে কর, যাজবাটার 
হিং প্রাঙ্গণের চয়ম প্রান্ত হইতে প্রাসাদের তোরপ-দথায় 
পধ্যত্ত ভানদিক দিয়! তিনটি লাদবাধা বক্রপথ ঘুরয়! 
গিয়াছে, আর, ধামপিক দিয়া এরূপ আর.তিনটি 
ঘক্রপথ খুরিয়া গিয়াছে। তোমার সঙ্গী-ছুজনা'র মধো 
ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলতে আরস্ত হইল। রাম 
বাবু বপণিলেন, বাম দিকের পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়; 
শ্যাম বাবু বলিলেন, দক্ষিণ দিকের পথ অবণস্বন করাই 
শ্রেয়) এ তর্কের আর কিছুতেই মীমাংসা! হুইভেছনা ; 
এদিকে সময় যাইতেছে; তোমাকে ঠিক দশটার সময়ে 
ঝাজপরিষদে উপস্থিত হইতে হইবে; তুমি বপিলে, 
“তোমর। হলিতেছ নানা কথা--ঘড়ি কি বলে দেখি*; 
ঘড়ি বলিল, “৯ট! বাজিয়া পঞ্চাশ মিনিট্‌”। তুমি 
ঘপিলে “সর্বনাশ !”” বলিক়্াই তৎক্ষণাৎ তুমি সম্মুখের 
শীধা রাস্ত। দিয়! জ্রতবেগে চলিষ! রাজপরিষদ্দে উপ- 
স্থিত হইলে; যেই ভুমি রাজার সম্গুথে জোড্ঠকরে 
দণ্ডায়মান হুইয়াছ, আর অমনি ঢ৬. ৬. শবে দশ- 
টার ঘণ্ট! বার্দিতে আরম্ভ হইল। বহিঃপ্রাঙ্গণের 
চরমপ্রান্ত হইতে প্রাসাদের তোরণদ্বারে যাইবার বাকা- 
পথ ভাইনে বামে তিন তিনটি, কিন্ত সোজাপথ সুখে 
 এফটি মাতর--যদদিচ সে পথ কাটিয়া প্রস্তত করা নাই। 
হর্তব্যকার্ষেযর অলজ্ঘনীয় অনুরোধে তুমি সেহ অপরি- 
চিত সোজা পথটি অবলম্বন কণিক্ন! রাঞ্জান্ত। পালনে 
কৃতকাধ্য হইলে; আর, তোমার সঙ্গীছুজনার তর্ক- 
বিতর্কের কিছুতেই মীমাংসা! ন| হওয়াতে, তাহাদের 
ভাগ্যে রাজদর্শন ঘটিয়া উঠিল না। রাজবাটীতে যাই- 
বার সোজ। পথ যেমন এক বই দুই নহে, ব্যবসায়া- 
তিক! বুদ্ধি অর্থাৎ কার্যকরী বুদ্ধি তেমনি এক বই 
ছুই নহে; পক্ষান্তরে, রাজবাইীতে যাইবার বাকা পথ 
যেমন অসংখ্য, অধ্যবপায়াদিগের বুদ্ধি ( অর্থাৎ অ-কেজে| 
পোকের বুদ্ধি) তেমনি অসংখ্য এবং তাহার ডাপপাল! 
অনেক। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-_“ফলকামী স্বর্গলোভী মূর্খ 
পিতের। বেদের গোহাই পিয়া এই যে সকল কথা 
বলেন যে, নানাবিধ বহুমূপ্য উপকরণের আয়োজন 
কষরিয়৷ খুব ঘটা ক।রয়! ধাগযজ্ঞাদর অনুষ্ঠান কর তাহ! 
হইলে পরজম্মে তোমার ভোগৈষরধ্যের সীম! পরিসীমা 
থাকিবে না-এইসকল পুশ্পিত বাক্যাবলীর ছটাতে 
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ধাহাদেষ মন অপন্থত হয়, সমাধি-প্রবণ ব্যবপাপাস্মিক। 
বুদ্ধি তাাংদর নিকটে সধাধর প্রাপ্ত হয়ন|। প্রায়ই 
দেখা যায় বে, আমাদের বেশের বড় মিম! ছোট মিয় 
প্রভৃতি ওস্তাদ গায়কের! রাগরাগিণী ভাজিবার সময় 
মুদ্রাদোষ-সহকারে প্রত্ৃত পরিমাণে গিটুকিপি জাগি 
করিয়া শোকমগ্ুণীর বাহব। আকর্ষণ করিয়। থাকেন। 
তাদের এ বোধ নাই যে, এ সকল ওত্তাগ্ঢিঙের 
গিটুফিরি-বাজিতে রাগিণীয় মুখা ভাব-মাধুর্ধয সাত হাত 
জলের নীচে চাপ। পড়িয়া মার! পড়ে, তা বই, তাহ! 
বিধিমতে ফুটিতে পার না। আমাদের দেশের তেমনি 
অনেকানেক মাগগপিক কর্মের অন্ষ্ঠান বাজে ক্রিয়া- 
কলাপে এরূপ আষ্টেপৃষ্টে জড়িত যে, তাহার মুখ্য 
অঙ্গের তাব-সৌন্ধ্য কৃত্রিম অলগ্কারের বোঝার চাপ! 
পড়িয়া! তাহার প্রাণবধ হুইগা যায়--ভাহা মুহূর্তেকের 
জন্তও মাথ। ভুলিতে অবকাশ পাম ন!। ফ্াগরাগিণীর 
মুখ্য তাবটির প্রতি ধাহাপ্না মনকে সনাহিত কারয় 
গান করেন, তাহাদের গানের মধ্য দিনা রাগরাগিণীর 
সেই মুখ্য ভাবটির অকম্িম দৌন্দধর্য ফুটিয়া বাহির 
হয়? পক্ষান্তরে , ধাহার! গিটুকিরি-বাজি প্রভৃতি বাজে 
অলঙ্কারের প্রতি মনকে সমাহিত কিয়! গান করেন, 
তাহাদের গানের মধ্য দিয়! রাগরাগিণীর ভ।ব-সৌন্দ- 
ধোর পরিবর্থে তাহাদের নিজের নিজের ওস্তাদ 
মন্তক উত্তোলন করির। এবং বক্ষ স্ফীত করিয়। দগায়- 
মান হয়। বাজে বিষয়েতে মনকে ঘুরাইয়। বেড়ানে! 
এক প্রকার গিটুকিরি-বাজি; আর, আত্মার সহজ জ্ঞান 
এবং সহজ আনন্দে ভর করিয়! দাড়াইয়। অনাসক্ত 
ভাবে বিবযক্ষেত্রে মনকে বিচরণ করানে! একপ্রকার 
রাগরাগিণীর মুখাভাবটির প্রতি মনকে তদশতভাবে 
সমাহিত করিয়া তাহার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য, ফুটাইয়! 
তোল! । ব্যবায়াত্মিকা .বুদ্ধির পরিচাপন। কাধ্যে পরি- 
পক্কতা লাভ করিতে হইলে বুদ্ধির মূলস্থিত সহজ জ্ঞান 
এবং আনন্দে ভর দিয়া দাড়াহয়া কিরূপে অনাগকু- 
ভাবে মনকে বিষয়-ক্ষেত্রে বিচরণ করাইতে হয়--অতঃপর 
শ্রীকৃষ্ণ অক্জুনকে তেই বিষয়ে উপদেশ গ্রদান করিয়া- 
ছেন। তিনি বলিতেছেন “বেদশান্ধ তরে গুণ্য-বিবয়ক-- 
তুমি অঙ্গুন নিষ্্ৈগুণ্য হও, নি্ন্দ হ9, নিত্যসে 
অগিঠিত ও, যোগ-ক্ষেমের ভাবনা হইতে বিরত হও -- 
অর্থাং কি খাব কি পরিব এ সকল বিষয়ে চিন্ত। করিও 
না_আগ্রবান্‌ হও অর্থাৎ তোমার ভিতরে যে আত্মা 
জাগিতেছে কাধ্যে তাহার পরিচয় দাও ।” এ জাগ়গাটির 
ভাঁবার্থ ভাল করিয়া হৃদয়জম করিতে হইলে, ব্রিগ্তণ 
পদার্থট! কি, সগ্তণই বা কাহাকে বলে এ লমত্য বিষয় 
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ভাল করিয়া বুঝিনা দেখাচাই। আগামী বান. 


চরহ বিষন্নটিতে হাত ছেওয়! যাইবে। 
প্ীধিজেন্্রনাথ ঠাকুর । 











কজন িহস্ফলির 


শীলশিক্ষা | 


আমাদের শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে শীলশিক্ষার স্থান না 
থাকাতে যে কিরূপ কুফল ঘটিতেছে আজকাল তাহার 
আলোচনা প্রায়ই দেখা যায়! আমেরিকার কোন শিক্ষা- 
তত্ববিৎ লিখিতেছেন যে আমরা যে যুগে জগ্দিয়াছি এখন 
মানুষের চল্লিন্রের উপব দাঁবি যত বেশী এমন আর কোন 
কালে ছিল ন।। 

আমরা ঘখন আমাদের পূর্ববপুক্তষদিগের আড়ম্বরহীন 
বিলাস-বিকার-শুন্য সরল জীরনের কথা বুলি তথন 
তুলি! যাঁই যে তাঁহাদের অনেকটা দাঁয়ে ঠেকিকা! মিভা- 
চারী হইতে হইয়াছিল-_তাহাদ্দের কালে বিলীস-পিপাঁসা 
উত্বেজন করিবার এত সামগ্রী এবং তাহা মিটাইবার 
এত উপকরণ ছিল কোথায়? তাহারা যে পরিশ্রমী 
ছিলেন তাঁহার কারণ কোনমতে কেবল বাঁচিয়। থাফি- 
বার জন্যই পরিশ্রম করা! তাহাদের পক্ষে নিতান্ত আব- 
শাক ছিল। আমাদের নার তীহাদের এত ভোগ- 
লালসা ছিল না তাহার কারণ এই সমস্ত প্রত্বর্তি চরি- 
তার্ধতার আয়োজন তাহাদের সন্ুখে এত প্রচুর ছিল 
না। আধুনিক যুগের এই সহশ্র প্রলৌভন ও সামা- 
জির জটলতার মধ্যে শীলবান্‌ হওয়া আমাদের পক্ষে 
আমাদের পিতৃপুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক কঠিন হইয়। 
উঠিয়াছে। এখন আমাদের অনেক বোঝা অনেক 
সমস্যা বাঁড়িয়াছে। কেবল মাত্র অবস্থার চাপে বাধ্য 
হইয়া শুই আমাদের যতটুকু উরিষ্টী গড়িয়! উঠে যথার্থ 
চরিত্র বলিতে কেবল সেইটুকু বোঝায় না। এই আব- 
তের মধ্যে যে শ্রেয়ঃপথ বাছিয়া লইতে পারে ও সেই 
পথে চলিবার মত যাহার চারত্রের দৃঢ়তা আছে সেই 
যথার্থ শীলবান পুক্ক্য । 

বস্তত আমরা! বর্ধরতারই ত্বিতীয় স্তবে আছি । এক- 
দিকে যেমন অসভ্যেরা প্রাকৃতিক জড়বস্তপুঞ্জের বন্ধনে 
আবদ্ধ, অপব দিকে তেমনি আমরা স্বরচিত বস্তরাশির 
মধ্যে বন্দী হইয়া আছি । আমাদের যেগুলি বৈধ প্রুয়ো- 
জন যে গুলি প্রকৃত অভাব তাহাই মিটাইধার জন্য 
আমাদের চিস্তা ও চেষ্টা বাপৃত নহে পরস্থ লোঁকাচার ও 
ফ্যাসান যে প্রকার পানাহার বসন ভূযণ ও ঘর দরজার 
অনুশাসন প্রচার করে আমর! তাহাই জোগাইবাঁর জন্য 
র্যশ্য হইয়া আছি । অথচ এই সঙ্কটের মধ্যে যখন শীল- 
নিষ্ঠতা সর্বাপেক্ষা আবশ্যক তখনি আমাদের শিক্ষা-ব্যব- 


তত্তবে।ধিনী পত্রিকা 


১৮ কয়,১ ভাগ 








রঃ ক নর হানা পার-৯) “নক রা এরা 


স্বার মধো শীল-চর্চাই সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত হুইড়েছে। 
বলিতে গেলে চন্লিত্-গঠনই শিক্ষার চরম লক্ষ্য । শীল 
শিক্ষার প্রতি এই অবহেলার কারণ আলোচন! হরিয়! 
লেখক বলিয়াছেন ২-- 

এক কাকে শিক্ষাপ্রগালীর মধ্যে শীলশিক্ষার্র যে স্থান 
ছিল এখন প্রধানতঃ জ্ঞানচ্চাই তাহা অধিকার করিয়। 
বসিয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই যে ধর্ম-নৈতিক শিক্ষা বর্জন 
করা হইয়াছে তাহা নহে কিন্ত বছু আয়োজনের ঠেলা- 
ঠেলির মধ্যে ৬|হা লৌপ পাইয়াছে। আধুনিক পাঠ্য 
পুস্তকগুলি পরশশন-বিজ্ঞানের প্রার্য্যে এত জ্ঞানপ্রধান 
হইয়। পড়িয়াছে যে স্কুলের সমস্ত মনোযোগ ও শক্তি 
তাহাতেই ব্যয় হয়। বর্তমান যুগে মানুষের জ্ঞানের 
পরিধি অনেক পরিমাণে বিস্তার লাঁভ করিয়াছে । শুদ্ধ 
মাত্র সখ্য! হিসাবে যদি জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় 
তবে একরিষ্টটুল্‌ প্রতি প্রাচীন মনধীগণ্থের অপেক্ষণ 
আজ আমাদের জ্ঞানেব বোঝা কত বৃহৎ হইয়া উঠি- 
যাছে! এরিইটুল্‌ সম্ভবত সেকালের সমস্ত শ্রেষ্ট বিদ্যা- 
রই অধিকাবী ছিলেন কিন্তু এখনকার দিনে কোন 
লোকের পক্ষে বর্তমান যুগের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিদায় অধি- 
কারলা কত অসম্ভব! তাঁহাদের সময় ইতিহাস 
কত সংক্ষিপ্ত ও সবল ছিপ। তাহাদেব পূর্ধ-পুরুষের 
বৃত্তান্ত আমরা তাহাদের অপেক্ষা অনেক রেশ জানি । 
তা ছাড়া তখন পৃথিবীর ইতিহাসের রত কলেবর বুদ্ধি 
হয় নাই; আমাদের ইতিহাসের কত পৃষ্ঠাই তখন্ন 
ভবিষ্যৎ গর্ভে অদৃশ্য হুইয়া ছিল। তখনক্লাব সাহ্ত্ঃি 
যথেষ্ট ক্ষীণকলেবর ছিল বটে কিন্তু তাহ ভাবের সম্পদ্গে 
শ্বর্্যশালী ছিল--তাঁহার মধ্যে অল্পের ভিতর খাঁটি 
জিনিষটি পাওয়া যাইত । 

বর্তমান সমাজে বিদ্যালয়গুলি বুদ্ধিবিকীশ-চর্চারই 
বিশেষ উপারস্বরূপ হইয়া দীড়াইয়াছে । বিশেষভাবে 
বুদ্ধিবিকাশেব চর্চাই আধুনিক বিদ্যালয়ের মুখ উদ্দেশ্য 
হইয়া পড়াতে তাহাকে ধশ্বনীতির অনুশীলনও প্রধা- 
নতং চিন্তা এবং জ্ঞানেব পথ দিয়াই করিতে হয়। 
বর্তমান কালের বুদ্ধিমূলক বিচিত্র বিষয়গুলিকে আয়ত্ত 
করিবার বিপুল প্রগৃসে এখনকার বিদ্যালয় ক্রমশই 
নিজের অজ্ঞাতদারে আর সমস্ত লক্ষ্য হারাইয়া ফেলি- 
তেছে। 

ধর্ের সাহাঁধ্য ব্যতীত জাতীয় চক্বিত্র শীলবাঁন্‌ ও 
সার্ক হইতে পারে ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখ] ঘাস 
না। সৌভাগ্যক্রমে এই সম্বন্ধে এখন একটি সর্বব্যাপী 
সচেতনতা দেখা যাইতেছে । 


প্রীমতসী দেবী । 


খাবদ ১৮৩১৩ 


সাধুবাক্য 

রাত্রির নিম্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে যখন প্রদীপ 
জ্যালিয়া। ফোন কুচিকার্যয লইয়া একাকী আমার খরে 
বসিয়া থাকি, আপন নিশ্বাসপতনের শব্দ ভিয্ন আর 
কিছুই গুনিতে পাই না, তখন আমার মন শাস্তিস্ুথে 
পরিপূর্ণ হুইয়! ওঠে, তখন যেমন আমার ঈশ্বরকে আমি 
একাস্ত নিকটে অন্থভব করিতে সক্ষম হই এমন আর 
'কোন সময় পারি না । আমি ঠিক যেমনটি, আপনাকে 
ঠিক তেমনিটি বোধ করিতেই ভালবাসি-_ক্ষুত্র একটি 
প্রাণ, পরমেশ্বর তাহার পিকট প্রিয়তম-_তাহাঁর অস্তিত্ব 


জ্ঞানেই তাহার স্থখ । এক একবার কাজ রাখিয়া! বাতায়- 


নের কাছে উঠিয়া যাই, চারিদিকে চাহিয়া দেখি -- 
দেখিতে পাই নিশীথ আকাশে চন্দরতারকা সেই সর্বশক্তি 
মানের অপুর্ব নৈপুণ্যের সাক্ষ্যস্বরূপ চিরদীপ্যমান ; 


অধিল বিশ্বের অনন্ত মহিমার কথা! একবার ভাবি, আবার 


আসিয়! আপন কাজ ভুলিয়া লই, সমস্ত হৃদয় মন প্রেমে 
অভিষিক্ত হইস্স! যায়, স্বামি অনুভব করি আমার মত 
সুধী আর কেহ নাই। 
4৯ 15001 1 2050015 9 01091), 

স্বর্গীয় শক্তির নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিলে 
ক্রমে আমাদের চারিদিকে যে দিব্য আনন্দ-মন্দির রচিত 
য়, মনের মধ্যে যে শাস্তি এবং সৌন্দর্য্য প্রসারলা্ভ 
করে, পার্থিব কোনও ক্ষমতা, কোনও সুখ, কোনও 
গধিকার তাহ আমাদিগকে দান করিতে পারে না। 

এ], 775 02595, 

ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে যখন আ্মামরা সম্পূর্ণ আন্মত্যাগে 
ত্যন্ত হই তখন আঁশাতিরিক্ত ভাবে আয়াদের মানসিক 
শক্তি বন্ধিত হয়, গ্রফুল্লতা সহজ হয়, মহৎ উদ্দেশ্তনাধনের 
জগ্ত হবদয়ে অক্ষয় তেদ সঞ্চিত হয়-__স্থুখ হারাই না, 
তাহার স্বরূপ পরিবণ্তিত হয়, আম্মা তখন পরমাত্মার 
সহিত নিগুঢ় আত্মীয়ত! অনুভব করিয়া চরিতার্থ হইয়া 
যায়। 

[260 2101০, 

হে প্রভু, হে আমাদের জীবনমরণের চিরন্তন সহায়, 
যেখানে যেমন ভাবে তুমি আমাকে লইতে চাঁও, বল 
বিধান কর আমি ধেন সেইখানে তেমনি ভাবে তোমার 
অগ্ভসর়ণ করিতে পারি । হে অধিলশরণ, প্রতিদিন প্রতি" 
নিয়ত তুমি আমাদের যে কর্তব্যের পথে আহ্বান করিতেছ, 
বিরক্তি দুঃখে মে ধৈর্য্য, কাধ্য এবং বাক্যে যে অথগ্ড 
নিরাষয় সততা, দ্বে নত্রতা ও দয়া আমাদের নিকট 
প্রত্যাশা কর, আমরা যেন তক্তিনত-মন্তকে তাহা গ্রতি- 
পানন করিতে পারি। যদি মহত্বর আর কোন কর্তব্যভার 


সাধ্বাক্য 


৭৭ 


শিরোধাধ্য করিব এই তোমার অভিপ্রায় হয়, বদি তোমার 
নিয়মিত ধর্শের জগ্ঘ, ধদি তোমার মানবসস্তানপিগের জঙ্ত 
্বামার জীবন উৎসর্গ এই তোমার বিধান হয় তবে হে 
ইচ্ছায় তোমার সে ইচ্ছা পুর্ণ হউক, তোমানি ইচ্ছা পূর্ণ 


হউক । 
€০. 0, 1098610, 


তর্ক নম, আলোচনা নয়, কার্যের দ্বারা আমাদের 
কর্তবোর মথার্থ পরিচয় লাভ করি । যতক্ষণ তর্ক করিতে 
থাকি ততক্ষণ সমস্যার কোনই মীমাংনা হয় না কিন্কু যে 
মুহত্তেই কার্যে হস্তক্ষেপ করি অমনি চারিদিক হইতে 
কোন্‌ মায়াবলে কষ যবনিকাগুলি অপদাগ্গিত হইয়া যায়, 
সম্মুথে আমাদের কর্তব্যের স্বরূপ সুম্পষ্টরূপে দেখিতে 
পাই, তাহার সম্যক জ্ঞানলাভ করি। অনমুকূতপুক্ব- 
শক্তিতে হৃদয় ভরিয়া! ওঠে, বাধাবিক্্ দুর হইয়া যায়, পুর্ধে 
যাই অলঙ্ঘ্য, ভীতিউৎপাধক ছিল তখন তাহার অস্তিত্ব 
নাই বলিয়াই যনে হয় । অসীম শাঁক্তশালী বিশ্বনিয়ামক 
প্রড় অচিস্ত্য উপায়ে তখন আমাদের হৃদয়ে প্রবেশলাভ 
করিয়া সেখানে অভিনব শক্িবিধান করেন, তাহার সহিত 
সদন্ধসংযোগ ঘনিষ্ঠতর হইয়া! আমরা যেন নবজীবনে জন্ম- 
গাভ করি। 

12০ 0. 10089, 

হে সতা, তুমিই অনন্তকালের সন্ধল, তুনি চিরস্তন, হে 
প্রেম, তুমিই অনস্ত সত্যের শ্বরূপ, হে অনন্ত, তুমিই চির- 
মধুময় প্রেম, তুমিই আমার জীবনদেবতা, তুমিই আমার 
পরম ঈশ্বর--অহরহ নিত্য নিয়ত আমি তোমারি নিমিত 
বিরহ-কাতর। যেদিন তোমার আমার প্রথম মিলন, 
যেদিন তুমি আমাকে আলিঙ্গনবন্ধ করিয়া বঙ্গে ধারণ 
করিত করিয়াছিলে, সেদিন আমার নেত্রে হ্বর্গ- 
পথের থে জ্রোতিশয় দিব্য দত্ত প্রসারিত হইয়াছিল তাহা 
দেখিয়াই আমি বুঝিতে পািয়াছিলান, আমি তোমার 
সহবাসের কত অযোগ্য । আলোক-প্লিবনে আশাহ 
অন্তরের চক্ষু এবং আমার বাহিরের এই ক্ষীণ দৃষ্টিকে পরি- 
প্লাবিত করিয়া তুমি আমাকে দুর্বলতা-দোধ-মুক্ক করিগা- 
ছিলে, বারম্বার আমার কম্পিত হাদয় প্রেমের অপার 
বিন্ময় এবং আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, আমি সমাক 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম হে বিশ্বস মা, হে পিখিল- 
নায়ক, তোমায় আমায় কি দুরতা, কত প্রভেদ। 

১০ 45820507)9, 

ভবিষ্যতের জন্য অযথা! ব্যাকুল হইয়া কাহাকে ও 
কখনোকি' বর্তমানের কর্তব্য এবং ভবিষ্যতের সমস্যা 
সম্করূপে পালন এবং পূরণ করিতে দেখিয়াছ? যদি 
স্থামাদের বর্তমান ছুংখ অভাবের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া 
ভবিষ্যৎ তিস্তায় নিরস্ত হই, যদি জীবনের দিনগুলিকে 


৭৮ 


গ্প বক 
ব্রতী: 15 পল ্প্চ পালা চে 


ফল 
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ভিন্ন ভিন্ন করিয়া! দিনে দিলে তাহাদিগকে বর্তব্য-কন' 4 তিনি ল্ যাইবেন সেই খানেই তাহাকে অনুসরণ 


্ানে পূর্ণ করিয়া! লই, যাহা করণীয় তাহা যি তবিষাতের 
জন্য না ফেলিয়! রাখিয়া প্রতিদিন সম্পন্ন করি, ভবিষ্যৎ 
ছুঃখভয়ে বর্তমানকে অবহেলা না করি তবেই জীবনে 
আশাতিরিক্ত এবং অভিনব স্থুথের অধিকারী হইতে 
সক্ষম হইব । 
[. 10, 1820110৩, 
ঘটলাসফুল এই জীবনে পরিবর্তীন-তয়ে ভীত হইও 
নাবরং আশা এবং উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতে 
দৃষ্টিপাত কর। যে পরমেশ্বর তোমার জীবন-বিধাতা, 
*যিনি তোমার স্থজনকর্ত। পরমপিতা' তাহার প্রতিই সম্পূর্ণ 
নির্ভর স্থাপন কর। ছুঃখবিপক্তিতে, ছুর্দিন অন্ধকারে 
ভুমিত অসহায় নও সেই কলক্ব-ভঞ্জন, বিপদ-বারণ 
দয়াময় প্রভূ সতত তোমার সহায়। এতদিন তিনিই 
তোমার রক্ষা! করিয়! 'আসিয়াছেন, পুনরায় তিনিই তোমায় 
রক্ষা করিবেন, তাহার হাতথানি দৃঢ় করিয়া ধারণ 
কর, যদি হে ছুর্ধল, আর চলিতে অক্ষম হইয়া থাঁক 
তবে আবেদন জানাও, সেই অখণ্ড প্রতাপবান, অনন্ত 
করুণাময় তোমায় বহন করিয়া লইয়া যাইবেন। কাল 
কি হইবে বলিয়! ভাবনায় ব্যাকুল হইও না, সেই এক, 
অথণ্ড, অপরিবর্তনীয়, যিনি আজ তোমাকে রক্ষা করি- 
তেছেন, তিনি কাল. কেন চিরদিনই তোমায় রক্ষা 
করিবেন, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া ধারণ কর। 
হয় তিনি তোমায় দুঃখ হইতে রক্ষা করিবেন নয় ত 
তিনিই তোমাকে ছুঃখ-বহনের শক্তি দান করিবেন। 
তবে আর কেন, শাস্তি, পরম! শাস্তিতে হৃদয় মন পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠুক-_ছুঃখ-কাতরতা, ভবিষ্যৎ ভীতি, অশাস্ত 
ব্যাকুলত। সম্পূর্ণ দূর হইয়। যাক । 
1718003 1)০ 98199, 
হে নবীন পান্থ, স্বর্গীয় পথে অগ্রসর হইতেছ কিনা 
জানিবার জন্য ব্যগ্র হইম্াছ--কোন্‌ উপায়ে জানিতে 
পারিবে? আপন আবাদ-গৃহখানি ভাল করিয়া এক- 
বার পর্যবেক্ষণ কর- আত্মার মন্দিরতোরণ ত্যাগ করিয়! 
কখনো দুরে যাইওনা। আপন হৃদয়ের মধ্যে নিবিষ্ট 
হইয়া বদতি কর, বাহিরে অশান্ত ব্যাকুল চেষ্টায় ব্যর্থ 
অন্বেষণে উম্মাদের মত দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইও 
না। যদি এই অন্তনিবেশ অভ্যাস হইয়া যায়, তবে 
তখন আপন করণীয় সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবে ) 
অন্তর্ঘযামী অন্তরে যে আদেশ প্রচার করিবেন, বাহিরে 
তাহা পালনের উপায় দেখাইয়া দিবেন ; তবে হে ত্রাস্ত, 
একাস্ত বিশ্বপ্ত অন্তঃকরণে সেই ছুর্নভ চরণে আত্মসম- 
পণ কর-ধ্যানে কিন্বা কর্মে, বিষয়-সম্ভোগে কিছ! 
পরার্থপরতায়, সুখে কিন্বা দুঃখে যেখানে যেমনভাবে 


০ এল 


-্ 


করিয়। চল। যদি সেই ইচ্ছাময় তোমাকে নিতান্ত 
সাহার এবাস্ত নিকট সান্নিধ্য অসুষ্ভব করিতে না দেন 
তবুও ভুক্তিতরে তাহারি উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ কর, 
তাহার নিমিত্ত, সেই চিরছুর্লত এবং নিত্য-আকাঙ্কিত 
প্রেমের নিমিত্ত বাহিরে এবং সুদুরে কর্তবোয় পথে ক্রম- 
শঃই অগ্রসর হইতে থাক । 
0. 18012, 

ধৈর্য্যে অভ্যন্ত হইতে হইলে পরমেশ্বরের পবিপ্র 
নৈকটোর অন্তৃভৃতিতে নিত দৃঢ় হইতে হুইবে--কে 
জানে কখন প্রলোভন পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়, 
কখন ধৈর্যা, বীর্য এবং মমতার পররিচ্ দান করিতে 
হয়। আত্মসংবরণ, জ্রোধ-বিরক্তির সংযমের গ্বারাই 
আমরা আত্মত্যাগী এবং নিঃস্বার্থ হইতে শিক্ষণ করি। 


ট্িএ সংদারে কাহারও নিতাস্ত স্বার্থপর হওয়া! সপ্ভব নহে-__- 


মানুষের যাহ! কিছু একান্ত নিজন্ব, যেমন সময়, গৃহ 
এবং বিশ্রাম, সেখানেও সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা চলে লা, সেখাঁ 
নেও কত আক্রমণ, কত দৌরাত্ম্য, কত ব্যতিক্রম-. 
গৃহী ব্যক্তিকে পদে পদে আযসংবরণ, আত্মলংঘমন 
এবং আগ্মবিসর্জন করিতে হয়। 

চি 1,090]. 

এ সংসারে শাস্তি এবং স্থ'খ বাস করিতে হইলে 
নিত্য নিয়ত নিয়মিতভাবে আমাদের আপন ইচ্ছাকে 
অপরের ইচ্ছার নিকট পরিহার করিতে হয়-বাহিরের 
ভাবে কোনও আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়! নীরবে নম্রতার 
সহিত কতবার কত পীড়াদায়ক শব এবং দৃশ্য 
সহ্য করিতে হয়। কতবার যখন অন্য কিছু করিলে 
আনন্দলাত করিতে পারিতাম, তখন তাহাঁর বিপরীত 
করিতে হয়--শ্রাস্ত হইলে তবুও বিরাম নাই, তবুও 
অধ্যবসায়ের সহিত আরব্ধ কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হয়, 
কতবার যখন একেলা থাকিতে পারিলে অধিকতর 
আরাম ও আমোদ উপভোগ করিতে পারিতাম তখন 
হরত কেবলমাত্র কর্তব্যের অনুবোঁধে সামাজিকতা রক্ষা 
করিতে হয়) ইহা! ভিন্ন জীবনে দৈনিক কত অস্থথকর 
ঘটন। ঘটিতে থাকে, বহুকালস্থায়ী শারীরিক অস্স্থতা 
এবং ছুর্লতা উপস্থিত হয়, যুপ্যবান পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়, 
যত্বরক্ষিত্ত সামগ্রী হারাইয়া যায়, বন্ধু বিমুখ হয়, নির্শমতা, 
অকৃতজ্ঞ তা, আত্মস্তরিতা! গ্রতিকূলত। জীবনে প্রতিদিন 
কতবিধ হুঃখ বেদনার স্প্টি করে। 

এ, 1591015, 
জীপ্রিয়দ্ঘদ! দেবী । 





বাধীধর্দ। 
€ চি 0, 81০6 লাহেবেরপ্রধন্ধ হইতৈ সঙ্কলিভ ) 

ধিদি “বাবী”-ধর্ম প্রবর্তক এবং বাব নামে সক্ষলের 
ছে পরিচিত তাছার প্রকৃত লাফ মির্জাজালি মহম্মদ 
ভিনি ১৮২* গ্ইাবে, অক্টোবর মাসে দক্ষিণপারন্ে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা একজন বস্ত্রবাবসায়ী 
ছিলেন । যদিও তাহার সাংসারিক অবস্থা তত ভাল 
ছিল লা তখাপি তিনিশ্বরং মহদ্ঘদর বংশধর সয় 
ছিলেন বলিল চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে পারদাদেশ- 
বাসী সঞ্চলেই তাহাকে অতান্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। 

মির্জাআালি মহচ্মদকে শিক্ষার্থে বিস্তালয়ে পাঠানো! 
তইগাছিল কিন্তু শুনিতে পাওয়! যাক বিষ্ভালয়ে তিনি 
অধিক দিন ছিলেন লা। তাহার বিদ্যালয় তাগ 
করিবার প্রধান কারণ তথাকার শিক্ষকর্দগের অমানু- 
ধিক অত্যাঠার। কালে খন তিনি তাহার প্রবর্তিত 
ধর্মের নীতিপাস্তর প্রস্তভ কখিলেন তখন আপনার শিশ্ব- 
জীবনের ছঃখের কথা হ্বরণ করিয়! তাঙ্গাতে শিশুদিগের 
প্রত বাখহার সম্বন্ধে অবশ্াপালনীয় কতকগুণি বিধি 
প্রস্তত করিগাছিলেন এবং শিশুদিগের প্রতি নিট 
আচরণের সম্বন্ধে অর্থদণ্ডের বাবস্থা! করিয়। দিয়াছিলেন । 
তিনি বলেন “সেই পরমাস্থা-ধাহার কপাসিম্থ হইতে 
বিন্দু বিশ্কু আহরণ করিয়া জীবমাত্র জাবিত রহিয়াছে, 
তাহার ছংখ নিবারণের জনই এইবপ বিধি প্রস্তত কর! 
হট্ল; কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহাকে জানে না, 
খিনি ত্বাহার এবং সকলের গুরু !”" 

বিদ্যালয্ন ত্যাগ করিবার পর মি | মহচ্মদ কিছুদিন 
পর্য্ত পিতার বাণিছ্যে তাহার সহায়তা করিলেন। 
যখন তাহার পিতার মৃত্যু হইগগ তথন তিনি বালকমাত্র, 
এইজন্ক তাহাকে তাহার মাতুল হাজি সৈয়দ আলি/র 
বাড়ীতে পইয়! যাওয়া ভইল। ইহার কিছুদিন পরে 
তিনি পিরাজসহর ত্যাগ করিয়া পারন্যোপগাগরতীরে 
বুসিয়র সহরে গিয়া! বান করিতে লাগিলেন । এই বাল্য 
বয়সেই তাহার বৃক্ধোচিত গাভ্ীষ/ ছিল এবং তখন 
হইতেই ষে কেহ তাহার নিকট আমদিত পেই তাহার 
সুপবিজ্র জীবন, শ্বার্থহীন বৈরাগোর ভাব এবং সরল 
মধুর আচরণে যুদ্ধ হইত। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি 
বিবাহ করিলেন এবং তাহার একট পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়া শিশু অবস্থায় তাগার যৃত্া হইল | 

কারবেলা সহর পারশিক সিয়! সক্প্রদায়ের তীর্থস্থান | 
কারণ তৃতীয় ইমাম (ঈ্বরের প্রতিনিধি) হুসেন 
সেখানে ধর্দের জনা প্রাণ পিয়াছিলেন। শেখ সম্প্র- 
দায়ের প্রবর্তক শেখ আহম্মদের এক শিষ্য হাজি সৈয়দ 


ূ 


| 


ঃরএ্মন্ররগসপাম্ছনগারদ.. ন 


প্রচার করি- 
তেদ। শেখদগের ইনামের প্রতি ভ্ীকাস্তিহ উক্তি 
অত্যন্ত প্রবল। এরই শেখ অন্প্রবায় ছাদশ ইমাম ব1 
ইমাম মাহদির অভয় উৎকণ্িতচিত্বে আশা করিয়! 
হিয়া আছে। 

একদিন একজন নূতন বাক্তি জাপিক়া নৈয়দ 
ধাজিমর তক শিষ্া-লংখ্ার মূল বৃদ্ধি করিল। এই 
আগন্থক আর কেহ লহে, গেই দির্ঘাআলি মহপ্মদ। ইনি 
ধর্মবৃ্ির প্রেরণায় বাধলায় ত্যাগ করিয়! তীর্ঘদর্শনে 
ধাঠির ₹ইপ! বুসিকবর তাগ করিয়া কারবেলা সহরে 
আনিয়া পহৃছিপেন এবং পৈয়দ কাজিমের নিকট আপিয়া 
স্বাবের ফান্তে সকলের নীচেল সান অধিকার করিয়। 
বসিঞা রহিগেন। কয়েক মাস এইরূপ শিয্মিত ষাঠা- 
যাত করাতে দৈয়দ কাজিশের শিষোরা সকলেই তাহাকে 
চিনিয্না পদ এবং গুরুও এই তরুণ যুবকের একা গ্রতা 
এবং বিনীত আচরণে যুদ্ধ হইলেন। একদিন মির্জ।- 
আলি মতন্মদ যেমন হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিপেন তেমনি 
অন্তঠিত হইয়া! জন্মস্থান সিরাজে চলিয়া! গেণেন । হহার 
জনন দিন পরে উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহার ব্যবস্থা 
করার পূর্বেই সৈয়দ কামের মৃষ্টু হইল। আসন্ন 
মৃডাকালে রোদনরত শিষ্যমগ্লীকে তিনি বলিণেন 
“যাহ! সতা তাহ! জগতে প্রকাশিত হইবার পময় 
এখন উপস্থিত হইবে ইহা জানিয়াও তোমর! চাছন। 
ধে আমার মৃত্যু হৌক 1 কেমন করিয়া এই সহোর 
প্রকাশ হইবে তাহ! তিনি আভাসে বলিলেন মাঘ, 
এই জনা তাহার মৃতার পর দকণ শিল্য মিলিস! অন- 
শে গ্রার্থন! করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর 
তাহার! ঈপ্নিত বর্তর অন্বেষণে প্রতোকে শ্বতন্ধ পথে 
বাহির হইয়া পড়িল। 

এই শিষ্দিগের মধ্যে মুল্পা হুসেন নামে একজন 
খোরাগনবাপী ছিলেন। ইহার সহিত গুরুর অত্যন্ত 
অন্তরঙ্গ সম্গপ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এহগ্রন্য সক 
লেহ মনে করিত হযরত ইনিই গুকর উত্তরাধিকারী 
হইবেন। শেখর! যখন আপন আপন পথে খাঠির 
হহয়। পাড়ন তখন শুল্লা হুসেন শিখাজ সহরে গেলেন, 
স্থোনে গিয়া গুয়ু ভাই আলি মংল্মদের কণা ভাচার 
মনে পড়িল। এই প্রিয়ধশন যুবকের গুণে হিলি 
মুদ্ধ ঠহগাছলেন। তাহার সহিত পুন্বপরিচয় পৃন$ 
স্থাপনেব গন্য ঠিনি অভাস্ত বাগ্র হইপ্প। পড়িলেন এবং 
তাহার বাপস্থান খু্জিয! বাহির কগিংলন। মিজ্জ। আলি 
মছন্মদ দ্বমং আসিয়া! দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং কুশল 
জিঞ্জানাপর পর টৈৈযুদ কাজিম এবং ঠাহার আকশ্মিক 
১মৃতার সঙ্খদ্ধে উত্তয্নের কথোপকথন হইতে লাগিল। 
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সপাস্কী শকা পানকীনর 


মির্জা আলি মহন্মদ বলিয়া উঠিলেন যে তিনিই 
সেই গুরুর উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ গুরু এবং পথ- 
প্রদর্শক ) গুরু €ষ সত্য প্রচারের কথ। উল্লেখ করিয়া” 
ছিলেন তাহা তভাছারই দ্বারা সাধিত হইবে এব্বং যে 
ইমামের সহিত্ত সহত্র বৎসর যাবৎ খেখদিগের বিচ্ছেদ 
চলিয়! আসিতেছে তাহার সহিত গুনমিলনেক পে 
তিনিই “বাব ব! তোরণস্বরীপ । এই কথা গুনিয়া 
মুল্লা হুসেন ব্তত্তিত হুইয়। গেলেন এবং প্রথমে ইা 
একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া। দিলেন ; কিন্ত 
মিষ্জা আলি মহম্মদের সহিত কিছুক্ষণ আলোচনঃ 
করিবার পর সাহার মনে আর সন্দেহ রহিল না। 

দেখিত্বে দেখিতে এই বাবের অভ্ভুন্দয়বার্তী। টডভূ- 
দিকে রিয়া গেল এবং অল সময়ের মধ্যে শিখা 
গ্রহণ করিবার জন্ত অনেকে আগিয়৷ উপস্থিত হইল। 
১৮৪৪ গৃষ্টান্নে এই ঘটন। ঘটিল। পরলোকগত সৈয়দ 
কাঞ্জিমের অনেক শিল্বা মুল্লা হুসেনের মুখে সমস্ত 
বৃত্তান্ত শুলিয়। অনতিবিলম্বে সিরাজ সহ্রে আসিয় 
উপস্থিত হইগ্গ। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের রিশ্বানী ভক্ত- 
দিগের উত্সাহ উগ্ধমের অস্ত রহিল না। বাবের 
রচিত পিয়ারৎনামা (ঈশ্বর সাক্ষা) ইত্যাদি কতক- 
খুকি পুম্তক তাহার! অত্যন্ত আগ্রহ এবং আনন্দের 
সহিত পাঠ করিতে আরম্তু করিল। তাহাদের এই 
গুরু যখন মোল। বা! মুসলমান ধর্মযাজকদিগের ব্িষয়- 
সক্ক্রির কথা, দেশের শাসনকর্তীদিগের অত্যাচার 
বিচারের রুখ। বলিতেন তখন শিষ্যেরা একাগ্র জিন্ে 
তাহ! শ্রবণ করিত এবং তিন্নি যখন দৃঢ়তার সহিত 
ঘোষণা করিতেন যে তিনি যে সত্য প্রচার কল্ধিতে 
কাসিয়াছেল তাহার জয় হইবেই এবং তাহার ফলে 
দেশে ভ্তায়ের এবং স্থ শাস্তির প্রতিষ্ঠ। হুহ্বেই 
তখন যে অত্যন্ত অরিশ্বামী সেও বিশ্বাস না করিয়া 
থাকিতে পারিত ন|। 

কাপ সময়ের মধো খাবের খ্যাতি চতুর্দিকে প্রচা- 
গিত হুইয়। পড়িল। বারীদিগ্ের প্রতি জকরোয় দৃষ্টি 
আকুষ্ট হইল--রাজপুরুষ এবং ধর্মযাজকদ্দিগেরও 
দৃষ্টি পড়িল কস্ত সে দৃষ্টি সন্দেহ এবং অবজ্ঞার 
দৃষ্টি। এমন সময়ে বাব একদিন গোপনে একজন 
শিষ্য সঙ্গে লয় সিগাজ ছাড়িয়া মক! তীর্ঘে চলিয়া 
গেলেন । 

১৮৪৫ থুষ্ঠটাঝে বাব মক্কা হইতে বুলিয়ারে ফিরিয়া 
আসিপধেন। এই এক বৎসরের মধ্য নানা পন্িবর্তন 
ঘটিপ। একদিকে বাবের নিজের অন্তরের ভাব ও 
মত-বিশ্বাসগুলি তাহার নিকট স্থপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল, 


ভন্তুবোধিনী প 


১৮ কর, ১ ভাগা 
এই নূতন ধর্ণমতটিকষে অনিষ্টকারী বিবেচব! বরিয়া 
উহ্থার প্রচার অবিলখ্ষে বন্ধ করির| দিবার জন্ত বন্ধ 
পরিকর হইল। বাধ মিরাজে যাইবার পূর্বে যে 
সকল শিষ্য সেখানে আসিয়া! উপস্থিত হইল শাসন- 
কর্ত। হুসেন খাঁ তাহাদিগকে ধরিয়। জানাইয়! রীতিমত 
প্রহার করিলেন এবং প্রচার করিতে নিষেধ করিয়! 
দিলেন ; সুইজন শিধাকে খোড়1 করিয়। দিয়া তাহা" 
দের বাড়ীর বাহির হইবার পথ বদ্ধ করিয়া দেওয়া 
হইল। অশ্বারোহী সৈগ্াদল গিয়া বাবকে ৰন্দী করিয়। 
দিরাজে লইয়া! আসিল ; কয়েকজন সুপবমান ধর্মযাজক 
শামনকর্তীর সগ্মুথে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে বিংন্ী 
সাবান্ত করিল এবং প্রহার করিয়। দারোগা আবছুধ 
হামিদ খা”র গৃছে আবন্ধ করিয়। রাখিবার ব্যবস্থা 
করিয়। দিল। 

এই সকল উপায় অবলম্বন কর! সত্বেও এই ধন্ম শীঘ্রই 
সমগ্র পারল্য দেশে বিস্তার লাত্ব কারল, এবং যে সকল 
শিষ্য সিরাজে ছিল তাঁহার! নানা উপায়ে কারাবাসেও 
গুরুর দর্শন লাভ করিল। প্রধান দারোগ্াও এই 
বন্দীর শাস্তমধুর স্বভাবে মুগ্ধ হইল এবং তাহারই পুণ্য- 
বলে তাহার পুত্র কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ 
করিয়াছে এই বিশ্বাসে ৫ম অবশেষে বন্দী মহায্মার 
শিষ্যত্বও গ্রহণ করিল। ইহার ফলে এই হইল যে 
যখন ইস্পাহানের শাসন কর্ণ মুন্টিহর্‌ থা এই মহাত্মার 
বীন্তির কথ! জানিতে পারিয়। তাহাকে কোন উপায়ে 
কারামুক্ত করিবার জন্ত সিরাজে লোক প্রেরণ করি- 
লেন তখন প্রধান দারোথ। খোপনে উৎসাহ দিয়া 
বাবের মুক্তির পণ্ স্থগম করিয়া নিল এবং তিনি 
১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ছুই শিষ্য সমভিব্যাহারে নির্ব্বি্ে ইস্‌- 
পাহানে আসিয়। পন্ুছিলেন। 

প্রায় এক বৎসর কাল বাব্‌ ইস্পাহানে নিশ্চিস্তচিন্ধে 
শান্তিতে যাপন করিলেন। স্থানীয় একৰন ক্ষমতাশালী 
ধনী স্বেচ্ছা তাহাকেঃশত্র হস্থ হইতে, বিশেবত, ধর্্ম- 
যাজকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিরার ভার লইয়া 
ছিপের। ১৮৪৭ খ্ৃষ্টাবের প্রারন্তে তাহার এই রঙ্গ 
কর্তার মৃত্যু হইল এবং উ'হার উত্তরাধিকারী গুর্গিন 
খ তাহাকে রন্দী করিয়। টসন্তগণের হেপাজতে পারসোর 
সম্রাট মহল্সদ সাহু এবং তাহার কুচক্রী মন্ত্রীর নিকট 
বিচারার্৫ধে প্রেরণ করিল। সম্রাট বাবকে একবার 
দেখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু পাছে এই তেজঃপুঞ্জ 
যুবার অগ্রিম বাক্যে তাহার মন ফিরিয়া যায় এই ভয়ে 
মন্ত্রী তাহাকে সআটের সন্পুথে আনিতে দিলেন ন1। 

বাবকে দুরস্থিত মাকু কেল্লার বন্দী করিয়! রাখি 
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জয়ধিরে শাদন্কর্তার। গ্রবং মুসলমান ধর্মযাপ্গকের! | বার জন্থ পাধানে! হইল) লেখারকার শাসদকর্থা 


প্রাক ১৮৬৩ 
আলি ধা! এই মন্ত্রীর বড় অনুগত ছিল। বাবকে 
দেখান লইয়া যাইবার সমন সাধারণে তাহার প্রতি এত 
সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং তাহাকে দেখিবার 
জনক দলে দলে এতলোক আসিতে আরস্ত করিল যে 
্ঠাহাকে সোজা পথ ছাড়িয়া আন্ত পথ দিয় লইয় 
যাইতে হইল। যে পকল সৈন্যের সঙ্গে তাঁহাকে 
পাঠানো হইয়াছিল গুলিতে পাওয়! যায় তাছার্দিগের 
মধ্যে অনেকেই পথিমধ্যে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 
ছিল। 

মাকু কেল্লার বন্দী হইবার কিছু পরে ৰাবকে 
পুনপ্লায় তাত্রিণ সরে লইঞ্ন! গিয়া তখনকার যুবরাজের 
সম্মুথে উপস্থিত কর! হইল এবং সেইস্থানে কতকগুলি 
প্রধান ধর্মযাজক তাহার মত-বিশ্বাস সম্বন্ধে তাহাকে 
প্রশ্ন করিতে আরক্ু করিল। এই প্রশ্নগুপি কিরূপ 
াবে করা হইয়াছিল তাহা একমাত্র মুসলমান এঁতি- 
হাসিকের লিখিত বুত্তাস্ত হইতে আমর জানিতে পারি। 
এই একান্ত পক্ষপাতী বৃত্তাস্ত পড়িলেও আমর! জানিতে 


পারি যে, যে সকল প্রগ্ল কর! হইয়াছিল তাহা! হইতে 
গ্রশ্নকর্তার অনুনদ্ধিৎসার কোন পরিচয় পাওয়া যায় 


না, কেবল দেখা যায় বাবকে অপদস্থ করাই তাহাদের 
প্রধান চেষ্টা। তাহার! বাধকে বলিল “তুমি যখন 
বাব অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার শ্বপ্ূপ তখন যে প্রশ্ন 
করি না কেন তাহান্গ উত্তর দেওয়া তোগার পক্ষে 
রুখনই অগস্তব হইবে না” এই বলিয়া! তাহাকে 
ভিকিৎপাশান্ত্র, ব্যাকরণ, দর্শনশাসন্ত্র, ভায়শান্ত্র প্রভৃতি 
সম্বদ্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহাদের উদন্ধত্য এবং 
পুষ্টতা দেখিয়া তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর করিলেন 
না, চুপ করিয়! রহিলেন। অবশেষে নিধ্যাতনকারীরা 
যখন শ্রান্ত হইয়! পড়িল তখন তাহাকে প্রহার কন্যা 
মাক কেল্লায় লইয়া যাইতে আদেশ করিল। সাধারণ 
লোকের! বারকে কিরূপ শ্রদ্ধ! করিত তাহা ইহা হইতেই 
বোঝ যাইবে যে কেহ তাহাকে প্রহার করিতে স্বীকৃত 
হই না, অবশেষে ধর্দয়াঞ্জকের! আপনারাই এই প্রহার- 
কার্য সমাধ। করিধ। 

এই সকল অন্তার অত্যাচারে ভগ্নোন্ম হওয়। দূরে 
থাকুক বাব অক্গু্ণ উৎসাহে তাহার প্রবন্তিত ধর্মের 
[ক্রিয়া-পদ্ধতি রচনাক়্ প্রবৃত্ত হইলেন । ইয়েজ্দ সহয়ের 
সৈয়দ হুসেন এবং সৈয়দ হাসান এই ছুই ভাই তাহার 
মৃহিত বন্দী হুইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে সৈয়দ হুসেন 
গুরুর লেখ নকল করিয়া দিত এবং গুছাইয়! যাখিত। 
স্ত্রীর কঠিন আদেশ সত্বেও এই সকল রচনা বাহির 
ইরা পড়িয়া ভক্তদিগের হজ্তগত হইল । বাবের ধর্শ- 
মূড়েক্ও কেমূশ উন্নতি হইতে লাগিল। বাব বলিলেন 


কৃষি উন্নতি 





নত পা একস পন পাপা 
সা লি শপ | পদ শিপ কপাল লা ০৫ 





রদু্ান্ত।_ 
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৮৬ 
উজার | 
তিনি কেবলমাজ্র ইমাম মাহদির নিকট লইয়া ধাইবার 
স্বারস্বরপ নেন, তিনিই হ্বয়ং ইমাম মাহধি, তাহারই 
অন্তরে পরম সত্যের প্রকাশ হইয়াছে এবং এতদিন তিনি 
যে নকল কথ! ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কিছু প্রচ্ছন্ন রাখয়। 
বালয়। আপিয়াছেন, এখন ভাহা সকলের নিকট সমগ্রন্নপে 
লরলভাবে প্রকাশ করিবেন, কিছু ঢাক! রাখিবেন ন।। 
তাভাঁতেই যে শেষ হইবে--তাহার দ্বারাই সতোর চরম 
এ্কাশ হইবে এ কথা তিনি কখনও বপেন নাই। তিনি 
বলিলেন যে তাহার পরে আরও একজন মহ্ত্বর মহা- 
পুরধের আবির্ভাব হইবে এবং তিনিই এই নবধর্মপম্প্রা- 
দায়ের আরও উন্নতি সাধন করিবেন । এই সময়ে বাধের 
রচনার মধ্যে দেখা যায় তাহার পরবর্তী গুরুকে কিরূপ 
সমানরে গ্রহণ করিতে হইবে সেই সন্বন্ধেই তিনি বারন্বার 
আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তিনি শিষ্য- 
দিগকে অগ্ুনয় করিয়! বলিতেছেন তোমরা কখনও এই 
মুলমানধিগের গ্ভান্গ ব্যবহার করিও না; মনে রাখিও 
সত্য অনত্ত, সত্যকে লাভ করিয়! শেব কর! যায় না। 
আজ মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু সত্য 
লা করা জ্ইয়াছে ততটুকুই প্রকাশ করিতে আমর! 
সক্ষম, ভবিষ্যতে ইহার কত উদ্নতি হইবে তাহা! কে 
জানে? 

এইরূপে এই মাকু কেল্লায় ছয় মান কটিয়া গেল? 
শাসনকর্তা যখন দেখিলেন যে সেখানেও শিষ্যের! 
প্রবেশলাভ করিতেছে তখন তাহার আদেশে বাবকে 
ছু্াধগম্য চিহরিক কেল্লার লইয়া যাওয়া হইল । এইখান 
হুইতেও, বাদামের খোনার ভিতর পুরিয়া, ছধের ভিতর 
ডুবাইয়! ও অন্যান্য নান1 উপায়ে তাহার চিঠি শিষ্যদের 
হস্তগত হইতে ল্লাগিল। 











নিক 


(ক্রমশ £) 
শ্রীদিনেন্্রনাথ ঠাকুর । 


মসলার 


কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত । 


আমেরিকার যে প্রদেশে আমরা কৃষিবিদ্কা অধ্যয়ন 
করিতেছিলাম গ্রীষ্মকালে সেখানে শসাক্ষেত্রে একবার 
একট! গুরুতর ছাতাঁপড়ার ব্যাধি ( মি.995 415289০ ) 


অত্যন্ত প্রবল হইয়া কৃষকদের কোনে! কোনো ফসলের 
যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছিল । এই ব্যাধির প্রতিকারের জন্য 
সমস্ত প্রদেশটার প্রধান কৃষকেরা কৃষি-ব্যবস্থা-সমিতির 
সাহায্য গ্রামে গ্রামে সভা। করিয়া, ব্যধির লক্ষণাদি তাস্ত 
করিয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। আমি 
আমার এক জাপানী সহপাঠীর সঙ্গে গ্রামের একটী সভায় 


২ 
নিযাহিলাহ। সেখানে শিক্ষিত, অশিক্ষিত কৃমকদে্‌ 
বক্ততা প্রায় ছুই ধরিগ্া শুনিলাম। অবশ্য কোনে! 
ফোনো। বক্তা বদি তাহাদের ভাঁধাঁর ছনো, স্বরে, নৈপুণ্যে 
মনে সাধে হাপিয়া লইবার সুযোগ আমাদের না 
দিতেন ভাঁহ! হইলে এত দীর্ঘকাল ধৈর্য্য রাখিয়া বঞ্জতা 
শোনা সম্ভবপর হইত না। 

একটা প্রকাণ্ড ক্যান্ষিসের উপর নিয়লিখিত বাঁক্যটা বড় 


পাপা পপ পেপাল 





বড় অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া,একজন লোক সভাগৃহের প্রবেশহ। 


দায়ের কাছে সগব্ধে দাঁড়াইয়া ছিল 1 ৭] ৮০ 0020€ 


111 00250179100) ০ 91021117852 00 159178. 


বাঁংলাপ্স এই বাক্যটাকে এই 
ভাঁব তরজমা কর! যাইতে পারে £-যে বাধনে সকলে 
এককে মেলে এখন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে যে. 
' বাঁধনে গলায় দড়ি দিয়া প্রত্যেকে পৃথক পৃথক্‌ হইয়া 
ঝুলিয়া মরে তাহাই আমাদের ভাগো জুটিবে। আমার 
সঙ্গী জাপানী বন্ধুটী কথাটী পড়িয়াই বলিয়া উঠিলেন 
“ক্ুসিয়া যখন আমাদিগকে আক্রমণ করিল তখন আমরা 
এই বাকোর মধো যে একটা সার্থক শক্তি নিহিত রথিয়াঁছে 
তাহা বুঝিয়াছিলাম বলিয়াই আমরা দেশের মানি অক্ুণ্ 
রাখিতে পারিয়াছিলাম 1” তার পর, জাপানী বন্ধুটি কাহার 
দেশের নানা প্রকার উৎসাহ উগ্ভম উদ্যোগের খবর আমাকে 
বলিতে লাগিলেন ৷ সেদিন হইতেই জাপানের প্রতি 
আমার শ্রস্জা বাড়িয়াছে, এবং সেই অবধি জাপানের 
জাতী জীবনের ইতিহাস আমার কাছে অত্যন্ত সুখ- 
পাঠা । 

পৃথিবীতে আজ যে কঠোর সংগ্রামের ঝড় বহি 
যাইতেছে, কোনো জাতিকে শাঁহাঁর মধ্যে আপনার বিশে- 
বত্ব, মান, গৌরবকে অটুট রাখিতে হইলে মিলিবার 


0117961৮03 301021-791%.+ 


শক্তিকে দকল আবরণ আচ্ছাদন ভেদ করিয়া জাগ্রত, 


করিয়া তুপিতেই হইবে। শক্তির এই উৎসকে 
গুঁজিয়া বাহির না করিয়া আর যাহাই করিবার উদ্যোগ 
হউক না কেন, সমস্তই নিক্ষল হইবে। কয়েক শতার্ধী 
হইতে এসিয়ার মধ্যে যে বিপ্লাব উপস্থিত হইয়াছে, যাহ 
তাহার মন্মন্থানকে আক্রমণ করিয়াছে, যে তীব্র প্রতি- 
ঘশ্চিতার আকণ্ণে এসিয়াবামীগণ তাহাদের সমস্তই 
বিকাই্া দিতে বসিগা'ছ, সে কঠিন সমস্যার মীষাংলার 
পথ এসিম্লা কখনই আবিফার করিতে পারিবে না যত- 
দিন লা এসিয়া সববায় ঠেষ্টা দ্বারা নিজেদের উচ্চতর 
স্বার্থকে বজান রাখিতে না শিখিবে। জাপাঁনীরা উহা 
বুঝিতে পারিয়াছে। তাই জাপানের চিত্ত দেশের 
সমগ্র কর্ধক্ষেত্রেই সচেষ্টভাবে জাগ্রত হইয়াছে । 
জাপানের শক্তি ছুইটি ধারায় আপনাকে পরিপুষ্ট 
করিতেছে । একটী, উদ্দেশ্যদাধনের চেষ্টাকে ব্যবস্থাবস্ধ 


তন্তবরে [বিনী পাত্রকা 


টি 
করিবার শক্তি; আর একটি, নি্বের বিশেষ জাতক 










১৮ কর, 5 ভার্গি-. 





প্রকৃতির দহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিদেশ হইতে শিক্ষা 


শ্রহণ। জাপানীরা দ্বেশের কষিউনতির জন্য যাহ? করি" 
তেচছেন তাহার মধ্যে এই ছুই প্রকার ক্ষমতার পরিচন্ক 


পাওয়] যাঁর! 

আমাদের দেশের কৃষফের! গড়ে যত জমি চা 
করিতে পার, ভাঁগ্য-দেবত! জ্বাপানী কৃষকের অংশে 
ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু মঞ্জুর করেন না । অথচ এই একই 
পরিমাণ জমি লইয়া তাহারা নানা প্রকার প্রতিকুল 
অবস্থা সত্বেও যাহা সম্পন্ন ক্করিতে পাঁরতেছে আমা” 
দের দেশের কৃষকেরা তাহা পার্ধিতেছে না । আমাদেক্স . 
তুগনায় ইহাদের চাষের উপযোগী জমিরও পরিমাণ 
কম। ১৯০৪ সালের গণনানুসারে সমস্ত দেশের জনি 
মধ্যে ( ফরমোস! বাদ দিয়া) শতকরা ১৫ ভাগ জমি 
চাষৌপযোগী ৷ শতকরা ৫৫ জন প্রত্যেকে ৬ বিঘার কিছু 
কম, ৩ জন প্রায় ১০ বিঘা, বাকী ১৫ জন তদধিক 
পরিমাণ জমি চাষ করিতে পাঁয়। এই জমিও সবক্ষেঞজে 
একসঙ্গে পাওয়া যার না। অল্প পরিমাণ জমিও বনু খণ্ডে 
বিভক্ত ; সেই জন্যেই কৃষি-উন্নতিকলে যত যন্ত্রাদি প্রস্তুত 
হইতেছে, জাপাঁনীরা তাহা নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার . 
করিয়া আমেরিকার কৃষকদের ন্যায় শ্রমের লাঘব করিবার 
যোগ পা না। যন্ত্রাদি পুরাতন ধরনের হইলেও ইহার? 
অল্প জমিতে যথেষ্ট সার প্রয়োগ করে এবং ইহারই ফলে 
প্রচুর শপ্য উৎপন্ন হয়| প্রধানতঃ ইহা ধান যব, গম, 
। আলু, চা, তামাক, তুলা, নীবার ইত্যাদি শস্যের চা 
করে। সম্প্রতি জাপানীরা পশু-জননের প্রতিও দৃষ্টি দিতে 
আর্ত করিয়াছে । 

আমাদের দেশে কৃষকের! তাহান্ধের জীবিকাঁ-নির্বাহের 
জন্য যেমন কেবলমাত্র উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভর করে, 
এবং তাহা না পাইলে অনাহারে মরিতে থাকে, কর্শিষ্ঠ 
জাপানীকে তেমন শোচনীয় অবস্থায় পড়িতে ভয় না। 
কেননা তাঁহারা কৃষিকম্মের সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা অর্থ- 
করী ব্যবসা ফীঁদিয়া বসে । আমার জাপানী বন্ধুটির কাছে 
শুনিয়াছি যে তাহাদের দেশের অধিকাংশ কষক রেশম 
পোকা পুধিয়া যথেষ্ট রেশম সৃতা উৎপন্ন করে|! আমে. 
প্িকাতেও দেখিয়াছি যেসকল কৃষকের জমিজমা অল্প 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কেবলমাত্র ফসলের উপর 
নির্ভর না করিয়া ঘরে বসিয়া নানা উপায়ে অর্থোপার্জন্‌ 
করে। এই শ্রেণীর কৃষকদের ঘর হইতেই সহম্র সহ 
ভাগ মধু উৎপন্ন হয়। আমাদের এই বাংলা দেশের 
কৃষকদের মধ্যে কোনে! প্রকার ছোট খাট ব্যবসার পথ 
খুলিয়া দিতে পারিলে অন্নদিনের মধ্যে বাংলার গ্রামে গ্রামে, 
নৃতন জীবনের সঞ্চার হইতে পরে । কিন্তু এদিকে অন্দ- 


পাকি স্পট 
দের চুরি নাই । যাহার হাঁতে বাংলাদেশের বু সংখাক 
প্রজার বুখছুইখের তায় অর্পিত হইয়াছে সেই জমিদারধর্গ 
বদি কেবলই নিজেদের ভোগবিলাসের দিকে মা তাকাইরা 
বাংলার গ্রা্ে গ্রামে প্র্প: ছোট ছোট ব্যবসা খুলিবান্গ 
জন্য প্রঞ্জাফিগকে উৎসাহিত ফরেন তবেই তীহাদের 
জমিদারী শোঁভ1 পার, এবং প্রজাঙ্গের কাছে তীহানের খণ 
ফতকটা শোঁধ হইতে পারে 1 

আঁনি যে বিশেষভাঁবে জমিদার়দিগের মনোযোগ আক- 
ধরণ করিতেছি তাহার একটি কাষণ আছে। ছমাদের 
দেশে ফষকদের উন্নতি-সাধনের জন্য গবর্ণমেপ্ট সম্প্রতি 
কিছু মনোযোগ করিয়াছেন কিন্ত অন্য দেশের তুলনায় 
তাহা নিতাস্তই খকিঞ্চিংকর । যে উপায়ে ও হাহাদের 
দ্বারা এদেশে গবর্ণমেপ্টকে কাজ করিতে হয় তাহাতে জন- 
সাধারণের সহিত বখার্থভাবে তীহাদের যৌগ খটতেই পারে 
না। এই কারণে এদেশে সরকারী কষিবিভাগের সমস্ত 
কাজকর্ম ও অভিজ্ঞতা আমাদের জনসাধারণের আয়তের 
'অতীত। এমন কি, তাহার কার্যবিবরণী দেশীয় ভাষাতে 
প্রকাশ ও বিতরণ করিধাঁব কোঁনো চেষ্টামাত্রও নাই । এই 
সকল তিভাগের ধাহারা কর্তৃপক্ষ তাহারা কৃষকদিগকে 
কৃষি সম্বন্ধে কোঁনো জ্ঞান দিবার বা আন্ুকুল্য কবিবার 
জন্য তাহাদের সহিত বিশেষভাবে যোগ রাঁখিয়াছেন বা 
যোগ রাখিতে পাবেন এমন কোনো লক্ষণই ত আমরা দে- 
খিতে পাই না। জাপাঁনে দেশের শ্রমজীবিদের ও কষকদের 
সর্ধপ্রকারে যাহাতে উন্নতি হত্স, যাহাতে বর্তমান শতা- 
বীর ঘাতগ্রতিঘাঁতের মধ্যে বিদেশীয় বাণিজোর প্রতিত্বন্থি- 
তায় তাহার! প্রাণে বাচিয়া থাকিতে পারে সেই জন্য গবর্ণ- 
মেপ্ট প্রচুর আয়োজন করিতেছেন, নানাতাবে দেশের 
সম্মুখে কল্যাণের দ্বার উদঘাটিত করিতেছেন । আমেরিকায়, 
ফান্সে, জর্দ্মণিতে, জাপানে গবর্ণমেন্ট যে কর্তব্যভার গ্রহণ 
করিষ্কাছেন, আমাদের দেশে জ্মিদারগণকে সেই সমস্ত 
দায়িত্ব যতদূর সস্ভব বহন করিতে হইবে। কুষি-উন্নতি- 
কল্পে জাপান গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা 
এই শ্বানে পিপিবন্ধ করিলাম । 

যেসকল কাজ অন্গরোধের ঘাঁরা কিংবা আর কোনো 
উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে না, সে সন্বন্ধে আইনের সাহায্য 
লওয়া হইয়াছে যথা, জলসেচনের ব্যবস্থা করা, অবণ্য- 
গুলির যত লওয়।, নদীতে বাঁধ দিয়া, খাল কাটিয়া নান! 
উপায়ে কৃষি-উন্নতির ব্যবস্থা করা, কৃষকদের জন্য সম্প্রদায় 
গঠন কর ( 9::0605 8৮14) ইত্যাদি কপ্ম আইনের 
সাহায্যে সম্পন হয়। আমাদের দেশের জমিদারেরাও 
বিশেষভাবে চেষ্টা করিলে প্রজাদিগকে এই প্রকার উন্ন- 
তির পন্থা আশ্রয় করিতে অনেকটা! পরিমাণে বাধ্য করিতে 
পায়েন। 





কৃষি উচ্গতির দৃষটন্ত 
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. জনসাধারণেয় কল্যাণের জন্য যাহাই কারা হউফ না 
কৈম, যদি সমস্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার ন! 
করা হয় তবে ফোন কর্পেরই শিকড় গ্েশের ভিতর প্রবেশ 
করিতে পাঁরে না এবং ফলও স্থারী হয়না । এইজন্য 
জাপান-গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের সাধারণভাবে ক্কষি ও তদানু- 
হঙ্গিক-বিষয়-সকল শিক্ষ। দিবায় নিশিত্ত ছয়টা কৃধি-হ্মুলের 
ঘ্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন স্থানে স্থানে ক্কষিসঘন্কীয় 
জানাপ্রকাঁর পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষিক্ষেত্রের যতি 
হইয়াছে । এই সকল ক্ষেত্রে কৃষিজীবিদিগকে আহবান 
কিবা হয়। মাঝে মাঝে কতকগুপি গ্রামের কৃষকেরা 
এই ভাবে এবস্থানে মিলিত হওয়াতে একদিকে যেন 
পবন্পরের মধ্যে একটি শ্রীতির সধন্ধ অলক্ষ্যে ফুটিয়া 
ওঠ, অপরদিকে ইহাদের চিত্বেরও পরিণতি হইতে 
থকে । এই সকল পরীক্ষাক্ষেত্র ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট হইতে 
গরু ভেড়া মুরগীর উন্নতিকর্লে পরীক্ষাগৃহ স্থাপিত হুই- 
যানে । অল্প দিনের মধো এই সকল পরীক্ষাগারের, 
পণীক্গাক্ষেত্রের কাজ অত্যন্ত সন্তোষজনক হইয়াছে । 
যাশাতে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি সুদক্ষ চালকের হাতে 
অপিত হইতে পাঁরে এইজন্য গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত ছাত্র- 
দিগকে বিদেশে পাঠাইয়া যোগ্য করিয়া আনেন । 
কৃষি-উন্নতির চেষ্টা করিতে গিরা জাপান দেখিলেন 
যে, এমন অনেক কৃষিজীবী আছে যাহারা অর্থাভাবে তাহা- 
দেব স্বল্প জগিটুকুর চাঁষ করিতে পারে না, পরীক্ষাগার 
ব! পনীঙ্গাক্ষেত্র হইতে যে সকল অভিনব পন্থা অবলম্বন 
কবিবার জন্য অনুরোধ কর হয়, তাহার খরচ জোগাইতে 
পাবেনা অতএব যাহাতে ইহার একট। ব্যবস্থা হইতে 
পাবে জাপাঁন-গবর্ণমেন্ট সর্বাগ্রে তাহাই ভাবিলেন। 
অর্থদৈনা হইতে ৰাচাইবার জন্য গবর্ণমেন্ট কৃষি- 
জীনিদের সাহাধ্য ও স্ুবিধাব জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করি- 
লেন। জমি জমা বন্ধক রাখিয়া কৃষককে অল সুদে 
টাকা কর্জ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কগুলি রাজন্ব-সচিবের 
তব্বাপধানে পরিচালিত । টাঁকা কর লইবাঁর পূর্বে কি 
তাবে টাকা ব্যয় হইবে সেকথা কর্তৃপক্ষকে জানাইছে 
হয কেবল শাত্র কৃষি-সংক্রান্ত কাজ-কশ্মেরে জন্যই 
কছন দওয়া ব্যাঙ্কের নিন । এই জনাই পঠিত জশিব 
উদ্ধাধকার্ব্, জগির উর্ধসাশক্তি বুক্ধি, জলসেচনের 
। উৎকৃষ্ট বন্দি 
ক্রয়, গ্রামের বাড়ীঘরের উন্নতি-সাপন প্রভাবে জাপানী 
কৃবিতীবী ও শ্রনঙ্জবির! ক্রমশঃই সতেজ হইয়া উঠিতেছে । 
এ কেবল এই ব্যাঙ্গের সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে । কৃষি- 
জীবিদের সম্প্রদার গুলি (টা? 21105) ব্যাঞ্ষের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া! নাঁনা-প্রকার উন্নতির চেষ্টা করেন। 
এইবুপে জাপান অন্তান্ত সমৃদ্ধিশানী দেশের কাছ হইতে 


৮৪ 


শিক্ষালাত করিয়া! শ্বদেশের আবশ্যকতা অন্থসারে নান 








তত্ববৌধিনী পক্জিকা 
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আমাদের পিরাক্জ বহমান রক্তপ্রবাহ ফেবল তে 


প্রকাঁর মঞ্গলাচুঠানেয প্রবর্তদ করিয়াছেন। জাপানের পরিপাক করা খাদ্যকে নাড়ির আবরণের ভিতর দিয়া 


কৃষি-উন্নতি এই বাক্যটিক্ষেই প্রচার করিতেছে যে, 
সমঝ্ড কল্যাণের গোড়ার কথা সমবেত চেষ্টা। বাংল! 
দেশের সমস্যার মীমাংসাও এইখানে । 

উ্রীনগেন্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 


তিক 


শরীরের শত্রু ও মিয্রে।& 
পুরাকালের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যাঁয় “পন্টসের*' 


স্বাজা মিথিডেটিস্‌ পাঠান্ুরক্ত এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ৰ 


উৎসাহশীল ছিলেন৷ তিনি সকল প্রকার বিষ নিজের 
শরীরে অতি অল্প মাত্রায় ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করাইয়া 
অবশেষে এমন করিয়া তুলিয়াছিলেন যে কোন বিষেই 
আর তাহার কোন অপকাঁর করিতে পারিত না । রোমা- 
নেরা যখন তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল তখন 
তিনি আম্মহত্যা করিতে গিদ্বা দেখিলেন তাহার শরীরে 
কোনো বিষেরই ক্রিয়া হয়না । এই জন্যে বিষের 
অপকারিতা নিবারণের জন্য অন্ন হইতে আরম্ত 
করিয়া ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া শরীরে বিষ সহাইয়| 
লওয়াকে চিকিৎদা বিজ্ঞানে মিথিডেটিজ্ম বলে । 
প্রয়োজনবশত্ত মাঁচুষকে নানা প্রতিকূল অবস্থা 
স্বীকার করিতে হয়, ঘা! অতিরিক্ত শীভ, গরম বা! বর্ষ! 
নহ্য করা, অতিরিক্ত লবণাক্ত বা একেরারে লবণবর্জিত 


| 


চা 


| 
! 


খাদ্য পাওয়া, কিছুকাল অনশনে যাপন করা ইত্যাদি ।* 


এইরূপে যেমন তাহা ক্রমে মানুষের অভ্যন্ত হইয়া যাঁয়, 
তেমনি ভামাঁরু, স্ুরাঁসার, এমন কি, আর্সেনিক্‌ প্রভৃতি 
ধাঁতব বিষও অল্পে অল্পে শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হইলে 
তাহাতে মানুষের আর কোনও অপকার করিতে পারে না 
এই বিশ্বাস পুর্বে প্রচলিত ছিল । কিন্তু কেমন করিয়া 
যে ইহ! সম্ভব হয় তখন তাহার কোন অনুসন্ধান কর! 
হয় নাই | এথখর আমর। জানিতে পাঁরিয়াছি যে আঙা- 
দের শারীর গ্রন্কৃতি বিষের হাত হইতে রক্ষা পাইবার 
জনা এরূপ উপার অবলম্বন করে না। মানুষ এবং অন্য 
উদ্নত জন্তর রক্তের মধ এবং রক্তের চারিদিকে ছোট 
ছোট ভীীবকোষ আছে; ইহাদের ক্ষমত। বড় অন্তত 
এবং বিশ্ময়কর। ইহারাই প্রত্যেকে বিষাক্ত জীবাণু 
এবং লকল প্রকার বিষের সহিত সংগ্রাম করিয়া ভাহী- 
দিগকে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করে। উন্নত জীবের 
রক্ত যে কি একটা অস্ুত পদার্থ তাহ! আমরা খুব কম 
লোঁকেই জানি । 


& অধ্যাপক রেশ্য্যাক্ষেছটারের রচনা হুইতে। 
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শোধণ করিয়া লয় তাহা নহে, বেখাদে যেখানে তাহা" 
দের প্রয়োজন সেখানে তাহাদিগকে বহন কলিয়া ভাগ 
বাটোয়ার! কবিয়া দেয়। শরীরের প্রত্যেক অংশে থে 
সকল পধ্ধার্থ ব্যবহারের দ্বারা জীর্শ হইয়া গিয়াছে এই 
রক্তশ্োত তাহাদিগকে সরাইয়। দেয় এবং ফুস্ফুসেকর 
বায়ুর থবিগুলির গা! থেঁধি্না প্রবাহিত হইবার সদর 


'| কার্বণিক্‌ জ্যাসিড্‌ গাঁপ্‌কে দূর করিয়। দিতে থাঁকে। 


শরীরে অন্যান্য বর্জদনীয় পদার্থ মুতাশয় হইতে বাহির 
হইয়া! যাঁয়। রক্তের এই প্রবল প্রবাহ শরীরের প্রত্যেক 
অংশকে পরস্পরের সহিত যোগযুক্ত করিয়! রাখে। 
পঁচিশ সেকেগ্ডের মধ্যেই এই জ্রুতগাষী রক্ত শরীরের 
সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসে | এখন বেশ দেখ! 
যাইতেছে যে এই রক্তগ্রধাহের মধ্যে দি কোনরূপ 
বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে তবে সে কি 
ভয়ানক ব্যাপার হয়। 

প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যোগ্য তমের উদ্বর্তন প্রীণাঁ- 
লধর নানা পর্যায়ে ভিতর দিয়া আঁসিয়! অবশেষ এই 
রক্ত এবং তাহার আশ্রিত সজীব কোষগুলি জীনরঙ্ষাঁর 
উপযোগী- অসাধারণ ক্ষমতা! লাঁভ করিয়াছে। জীবরক্তের 
সকল কথাই:লাল বঙের নহে । তাহার মধ্যে যে শত 
কণিকা আছে তাহারাই আমাদের দেহরক্ষকের দল । 
এক চামচ রক্তে ইহার সংখ্যা আটশত কোটি । এই যে 
সকল জীবকোষ শরীরের সমন্ত আবর্জনা পরিষ্কার 
করিবার কাজে নিযুক্ত আছে ইহাদিগকে রুষীয় বৈজ্ঞা- 
নিক মেছনিকফ্‌ প্রথমে আবিফার করিয়াছেন। দেখা 
গিয়াছে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সামান্য প্রাণীক্বের দেহেও 
ইহারা বাস করে। অতি ক্ষুদ্র জলের কীটের দোহেও অপু- 
বীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় এই 
জীবকোষগুলি বাহির হইতে প্রবিষ্ট অন্য জীবাপুকে 
ভক্ষণ করিতেছে । 

উন্নততর জন্তদের শরীরতস্ত্রে একগ্রকাঁর সুবিধাজনক 
ব্যবস্থা আছে তাহার ফলে ক্ষত ও অনেক প্রকার বাধিতে 
তাহাদের ব্যাধিগ্রস্ত অংশে প্রদাহ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ 
তখন রক্তনাণীর পৈশিক আঁবরণের উপর জ্ায়ুর 
বিশেষ প্রভাববশতঃ সেখানে বক্তপ্রবাহ বাধা পাইয়া 
জমিয়া উঠিতে থাকে । তখন এঁ খাদক জীবাঁণুগুলি সেই 
রোগদুধিত স্থানে প্রবেশ করে এবং ব্যাধিজীবাঁণু এবং 
অন্যান্য অনি্কর পদার্থগুলিকে খাইয়া নষ্ট করিতে থাকে । 

যে সকল জীবকোষ এবং শাীর কোষের উপর দিয়া 
রক্ত বহিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অসাধারণ 
রাঁসায়ণিক গুণ অন্মিয়াছে। এই রাসায়মিক শক্তি 


হাক ১৮৩৩ 


দাদু 


৮৫ 





নানা প্রধ্ষয়ের। (প্রত শ্রই খাঁদক জীবাধুখখলি 
্যাধিল্লীবাধুর বিষকেই সেই বিষের প্রতিকাঁরকরূপে 
পরিধ্তি করিয়া দিতে পারে। এইরপে বিষপদার্থই 
(5950) ব্ষহারী পদার্থ (806-0920) হইয়া হাড়ায়। 
রক্কের শ্বেতজীবাণুগুলি এই বিষ পদার্থের পরমাণু 
সমষ্টিকে এমন কি এক প্রকারে নাড়া দিয়! দেয় যাহাতে 
তাঁহাদের অণুসমাবেশের রূপান্তর ঘটে--এবং এই বূপা- 
স্তরিত পদার্থ তাহাদের আদিকাঁরণ বিষ পদার্থের 
জহ্িত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হইয়া তাহার অপকারিতঃ 
ন্ট করিম! দিতে থাকে । 

এই জীবাণুঘটিত রক্তের মধ্যে আর এক প্রকাঁ- 
রের বিষ-প্রতিরোধক রাসাঁ়নিক গুণ জন্মায়) এ রক্ত 
নিজেই বিষাঁরু হইয়া উঠিয়া ব্যাধিজীবাপুর ক্ষতি 
করিতে থাকে! উহা আটোক্ষিন নামক ব্যাঁধি- 
ভ্রীবাধুনাশক বিষ উৎপল্ল করে। এই বিষ সহজ 
'অবস্থাতেও মাচষের শরীরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া 


ন্যব্থা আমাদের শর়ীররক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়ো- 
হনীয়। 

ভেক প্রভৃতি জন্তর শরীবের কস্‌ (5৫0৮2) 
লইয়া! তাহার মধ্যে ওলাউঠার বীজাগুকে যদি পালন 
করিয়া! তোল! যাঁয় তবে তাহা সাংঘাতিক বিষ উৎ- 
গাদন করে। অথচ এই জীবাঁণুকেই যদি সেই জন্তর 
সঙ্গীবদেহের রক্তে প্রবেশ করাইয়া দেওয়1 যাঁয় তবে 
তাহাতে লেশমাত্র পীড়া হয় না কেন? কারণ এই 
ব্যাধিজীবাণুগ্ডলি যথেষ্ট পরিমাণে বিষ উৎপাদন করি- 
বার পূর্বেই শরীরের রক্কের সতর্ক প্রহরীগুলি আসিয়া 
অহাদিগকে থাইয়! ফেলে । 

খাদক জীবাণুগুলিকে লুন্ধ করিবার জন্য এ স্বাছু- 
রস উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা রক্তের মধ্যেই আছে 
বটে কিন্তু ব্যাধিশক্র রক্তের মধ্যে প্রবেশ না করিলে 
রক্ত এরস উৎপাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হস্গ না । ব্যাধি- 
জীবাণুকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়া 


যায়। কিন্তু টাইফয়িছু প্রভৃতি রোগের ব্যাধিীবাণু যদি তাহাকে মানুষের শরীরের রক্তে প্রবেশ করাইয়। 


দেহে প্রবেশ করিলে উবার পরিমাণ আরও বাড়িয়া 
যাঁয়। পুনশ্চ রক্তের মধ্যে আর এক প্রকারের বাসা 
যনিক পদার্থ উৎপক়্ হয় যাঁহা ব্যাধিজীবাণুতখলিকে 
একেবারে হত্যা করিতে পারে না কিন্তু তাহাদিগকে 
'অসাড় করিয়া দেয়। তখন তাঁহার! পরম্পর জমাট 
হইয়া নিশ্চে্ট পি আকারে চাপ বাধে । ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যাধি-জীবাণুকে জমাট কিরিরা তুলিবার বিষ ভিন প্রকা- 
রের এই জন্য কাহারও টাইফয়িড হইয়াছে কি না 
সন্দেহ জন্মিলে তাহার শরীর হইতে এক ফোটা রক্ত 
লইয়া তাহাতে টাইফয়িড্‌ জীবাণু ছাড়িয়া দিলে যদি 
দেখ! যায় তাহারা জমি বীধিতেছে তবে বোঝা যাইবে 
যে রোগীর রক্তে উক্ত প্রকারের বিষ জন্মিয়াছে, অত- 
এব তাহার টাইফয়িড হইয়াছে । 

দেহরক্ষক জীবাগুগুলি যদিচ ব্যাধিজীবাঁণুকে ভক্ষণ 
করে তথাপি সকল লময়ে তাহারা যথে্ট আগ্রহের 
সঙ্গে খায় নাঁ। যদি ব্যাধিজীবাগুকে কোনো উপায়ে 
থাদক জীবাণুদের বিশেষকীবে মুখরোচক: করিয়া তোলা 
যায় তবে তাহারা উৎসাহের সহিত ভক্ষণ কার্যে 
লাগিতে পারে । আশ্র্ধ্য এই যে ব্যাধিবীজ শরীরে 
প্রবেশ করিলে রক্তের এমন একটি রাসায়নিক গুণ 
জম্মে যাহাতে সে এক প্রকার স্বাচুরসের দ্বারা ব্যাধি- 
হীজকে মণ্ডিত করিয়া দেয়। এই রসকে অপসোনিন্‌ 
বলে। এই রসের আকর্ষণে থাদক জীবাণুরা পরম 
জাগ্রছে শত্রভক্ষণ কার্য্যে গ্রবৃত্ত হইয়া থাকে । যাহাতে 
ক্মামার্দেন্স রক্তের শ্বেতকণিকাগুলির লুক্ধতা জাগ্রত 
ছুই! উঠে, তাহাদের আহারে অরুচি না ঘটে দেইন্সপ 


দেওয়া যাক তবে সেই মৃত জীবাণুর সংজ্রবেও রক্তের 
মধ্যে সেই স্বাহছরস উৎপন্ন হয়। রক্তের মধ্যে মৃত 
জীবাণু প্রবেশ করাইলে সুবিধা এই যে স্বাহরদ অপ্‌- 
সোনিন্‌ ত উৎপন্ন হয়ই অথচ জীবাণু মৃত বলিয়া 
শরীবেও কোনো অপকার করিতে পারে না। ইহার 
পর যদি & রোগের জীবিত জীবাণু দেহে প্রবেশ 
লাভ করে তবে খাদক জীবাণু আসিয়া বিনা বিলম্বে 
পরম উৎসাহে আহার কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ এবং 
উন্নত জীবের শরীরের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই- 
রূপ এক অন্ত সংগ্রাম অনবরত চলিতেছে । 
প্ীদিনেন্্রনাথ ঠাকুর ॥ 


দাদু। 
সার্সৈ সাঁস সভারতা! 
এক দিন মিলহই আই 
স্মিরণ পড়া সহজকা! 
সতগুরু দিয়া দেখাই 
শ্বাসে শ্বাসে সাঁমলাইতে সাঁমলাইতে একদিন মিলি- 
বেনই আগিয়া। সহজের শ্বরণের পথ সদ্‌গুরু দিয়াছেন 
দেখাইয়া । 
এক মন্ুষত মন রহই 
নাউ নিরঞ্জন পাস। 
দাঁদু তবহী দেখতা 
সকল করমক্কী নাস ॥ 


৮৬ তন্ববোধিনী পত্রিকা ১৮ কর, ১ ভাগ 





আস শু 
বারণ পারনি 


এক মুহূর্ত মন যদি থাকে নাম * নিরবের পাপ, ।' কবিয়াছে অন কিছু । পাম বিন! চরণ রাখিবা় 




























তবেই দাদু দেখে সকল কর্মের নাশ। কোথায় আছে ঠাই । 
দাদু রাস অগাধ হৈ ভ্রীক্ষিতিমোহন সেন । 
পরিমিতি নাহী'পার । শপ? 
অধরন বরন ন জানিয়ে 
দাদু নাউ অধার | বৈজ্ঞানিক বার্তা । 
কোথায় বজপাতেন্র সম্ভাধনা । 
৮৪৪টি ফোন্‌ কোন্‌ স্থানে বজ্রপাতের সম্ভাবনা অধিক 
আদি অত ন জানিয়ে ইহা নিষ্ঠারণ করিবার জন্য প্রসিয়ার এক প্রদেশে 
| চাহ না ১৮৭৪ সাল হইতে বর্জপাতের হিসাব রাখা হইয়াছিল 
এই সংগৃহীত তথ্য হইতে ইহা দেখা যায় যে জলা- 
দাদু রাম অগাধ হৈ ভূমিতেই বজপাতের অধিকতর সম্ভাবনা । অরণ্য-বৃদ্ধির 


সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাতের সংখ্যা কমিয়া যাইতে এবং 
অরপ্য-ধ্বংশের সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে । সহরের 
সঙ্গে তুলনায় গ্রামে বঙ্জপাতের প্রকোপ প্রায় দ্বিগুণ | 
যে সকল গৃহ ইহার আঘাতে জীর্ণ হইয়াছে তাহার 
গণন! করিয়া দেখা যায় যে কাঠে কিংবা খড়ে আচ্ছা- 
দিত গৃহগুলির সংখ্যাই বেশী ৷ 

অনেকের এই ধারণা যে গাছপালা পার্শবর্তী 
গৃহকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা করে কিস্তু দেখ! গিয়াছে 
তাহা সত্য নহে; পনর বংসরকাল মধ্যে হত প্রাণীর 
সংখ্যা ত্রিশ জন ব্যক্তি ও তিন শত তিরানব্বইটি 
জন্ত। ঘরের ভিতরে মোট ২৯০ জন বজাহত ব্যক্ষি 
মধ্যে কেবলমাত্র ১৯ জন, এবং ঘরের বাছিরে ২২ 
জনের মধ্যে ১১ জন্‌ সাংঘাঁতিকরপে আহত হইয়াছে । 
বাহিয়ে আহতের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ যে ঝডের 
সুচনা হইলেই স্বভীবতঃ লোকেরা ঘরে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। কিন্ত সাংধাতিক রূপে আহতের সংখ্যা শত- 
করা হিসাবে গপনা করিলে দেখা যায় যে বাহিরে 
আঘাত-প্রাপ্তের মধ্যে মৃতুা-সংখ্যা বেশী। উহার 
কারণ এই যে যখন বজ কোনে একটা গৃহের উপর 


অকল অগোচর এক 1 
একৈ অল্লহ রাম হৈ 
সমরথ সাঈ' সোই ॥ 
হে দাদু, অগাধ এই রাম, না আছে (তীর) পরিমিতি 
নাহি আছে পার। অবর্ণ বর্ণ (প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা ) 
ত্বাহাকে লানিও না, হে দাদূ, নামই আধার । 
হে দীদু, অগাধ এই রাম, অসীম তিনি লক্ষ নাহি হয় 
আদি অন্ত যায় না পাওয়া যদি গাঁও নিরস্তর নাম । 
ছে দাদৃ, অগাধ এই রাম, অগম্য তিনি, অগৌচর 
তিনি, তিনি এক। আল্লা ও রাম তিনি একই, তিনিই 
সমর্থন্বামী । 
সরগুন নিরগুন দৈ রহে 
জৈসা তৈসা লীন্হ 
সগুণ নিগুণ ছুইই বিস্তমান, যেমন ঠিক তেমনই 
করিলাম গ্রহণ। 
দাদু সিরজন হায়জে 
কেতে নাম অনন্ত 
হে দাদু, স্থজন যিনি করিতেছেন কত তাহার নাম! 
(তিনি যে) অনন্ত । 


সা! কৌন অভাগিয়া পড়ে তখন তড়িতের অনেকটা শক্তি ইহার উপর ব্যস 
কছু দিঢ়াবই ওর। হয় অথবা গৃহেস্থিত নানাপ্রকার তড়িৎ-সঞ্চারক দ্বারা 
নাউ বিন পগ ধরন কো (যথা ড্রেন, পাইপ্‌ ইত্যাদি) দিয়া তড়িতের শক্তি 
কহছ' কা হৈ ঠৌর | ভূমিতে বিলীন হুইয়া যায়। আবার খোলা মাঠে গাছের 


এমন আছে কোন অভাগ্য যেদুঢ় করিয়া আশ্রয় | নীচে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্য। বেশি, কেনন! বর্ধাসিক্ত 


14 আমরা যেখানেই পা রাখি সেখানেই ত্রহ্গ। সর্ধ- 

রই ক্রন্ম সাড়া দিতেছেন । সকল ভুবনে যে ব্রহ্ম আছেন 
তিনিও অসাড় ব্রহ্ম নহেন- ভিনি “নাম ব্রঙ্ধ৮ 1 অর্থাৎ 
সচেতন পুরুষ ব্রক্ম। সেই নামকে অতিক্রম করিয়া প 
রাধিবার ফোথাও ঠাই নাই । এমন ব্রহ্ধকে ত্যাগ করিয়া 
যে আশ্রয় লইতে চাছে অন্যত্র, সে হতভাগঢু। 





* “নাম*সজীব সচেতন পুরুষাত্মক সত্াঁকে হিন্দু- 
স্থানী গাঁধকরা “নাম” বলেন । আমাদের ডাকটি সেখানে 
পৌঁছিলে সমন বিশ্ব সাড়া দেয়। অন্যথ!। সমস্ত বিশ্ব 
বর্ির | 


অপ্াবধ ১৮৩৬ 





গাছের শু কাও অপেক্ষা মানুষের দেহ্যি সহজ 
পথ । 
রত সঞ্চারণ। 

নিরাময় দেহ হইতে আসরমৃত্যু রোগীর দেহে 
রক্ত সঞ্চারিত করিয়া জীবন বাচহিবার প্রস্তাব কেহ কেহ 
ফরিয়! থাকেন এবং সাধারণ লোফের ধারণ! আধুনিক 
চিকিৎসাশান্ত্রে ইহা বহুদিন হইতে প্রচলিত, কিন্ত সবেমাত্র 
সেদিন এই চেষ্টা সফল হইয়াছে । রক্তে ফাইত্রিন নামক 
'ডিন্বের শ্বেতাংশজাতীক এক গ্রকার পদার্থ আছে; 
ইহাই বাতাসের কিংবা যে সফল শারীর তস্তর ভিতর 
দিনা রক্ত প্রবাহিত হয় তাহা ব্যতীত আর 
কিছুর স্পর্শে জমাট বাঁধিয়া যায় । ফাইব্রিন্হীন রক্ত 
বাবহার করার চেষ্টা বার্থ হইয়াছে; উঞ্ণ লবণাক্ত জল 
টত্যাদি ক্ষত্রিয় পদার্থের ব্যবহারও সন্তোষজনক হয় 
নাই। সম্প্রতি হৎপিণ্ডের সাহায্যে এক বাক্কির 
শিরা হইতে অপর একজনের শিরায় সদ্য উষ্ণ রক্ত 
সর্শারণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। বেল্জিযমের এক 
বৈজ্ঞানিক *পত্রে প্রকাশিত একজন লেখকের মন্তব্য এই 
লে অনুঝদ করিতেছি। 

“যখন আমি বালক, কোনো এক বিদেশীয় চিত্র- 
শালার দেউড়িতে একটি ছবি অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম ; 


একজন ডাক্তার বলিষ্ঠকায় এক যুবকেন্ধ দেহ হইতে 
এক আসনমৃত্যু আ্রীবোকের দেছে রক্ত সধরণ করি-। 
তেছেন, এখং ইহাতে স্ত্রীলোকটী ক্রমশঃই যেন 


নুত্বন জীবন ও স্থাস্থা লাভ করিতেছেন । ইহ দেখিয়া 
আমার মনে পড়িল প্রাচীন রাসায়নিকের! এক ধাতুঁকে 
আর এক ধাতুতে পরিণত করিবার যে চেষ্টা করিয়া- 
ছেন সেও কতকটা এই জাঁতীয়। আজ বহু যুগের 
সেই প্রয়াস সার্থকতা লাভ করিতে চলিয়াছে; আজ 
আমরা রেডিয়ো তেজোময় (1২8010৮0115 ) পদার্থের 
আলেচিনা করিয়া একদিকে যেমন ধাতুর অপূর্ব প্নপা- 
স্তরের বৃত্তান্ত জানিতে পারিতেছি, সেই প্রকার নানা- 
বিধ অন্তত পরীক্ষা দ্বারা প্রয়াণিত হইতেছে যে দেহা- 
স্তর হইতে রক্ত সঞ্চারণ করিয়া মরণাঁপদ্দ রোগীকে 
সতেজ করিয়া তোলা সম্ভব । কিছুকাল অবধি চিকিৎসা- 
তত্ব-বিদ্গণ যে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন তাহারি হুত্র 
ধরিয়া আজ তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিয়া- 
ছেন। অগল্প কিছুদিন হইল নিউহয়কের এক স্ুগ্রসিন্ধ 
চিকিৎসক একটা প্রাণীর মুর্ধ(শয় বাহির করিয়া! ফেলিয়া 
আর একটি মৃত্াশয় বাইয়া দিয়া তাহার প্রাণ বাচা- 
ইতে পারিয়্াছিলেন; আর একজন ডাক্তার একটি 
কুকুরের মাথা আর একটি কুকুরের উপর বুসাইতে 
কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। 

একবার ফাইব্রিদ দাহির করিয়া দিয়া ভেড়ার 
রক্ত এক রোগীর শিরায় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল কিন্তু এক জাতীয় প্রাণীর রক্ত অপরের 
পক্ষে বিষবৎ? কাজেই এই পরীক্ষার ফুল আশানুরূপ 
ছয় নাই। তারপর একই জাতীয় প্রাণীর ফাইত্রিন্‌- 
রঙ্ছিত ক্ত লইয়া পরীক্ষণ করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাও 


নিক্ষল হইয়াছে । কেননা রক্ত হইতে ফাইব্রিন্‌ বাহির ' 


করিয়া লইলেই কোধায়ক পদার্থগুধি নষ্ট হয়। 


বৈজ্ঞানিক বার্তী 
পাতাগুপি হইতে ভূমিতে তড়িৎ সঞ্চারিত হবার পক্ষে, 
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সপ 


৮৭ 


অবশেষে এই কয়েক বৎসর হইল একজনের গি 
জোড়যুখে অপর একজনের ধমনী কোনো প্রকারে 
সংযুক্ত করিয়া রক্ত সঞ্চারণের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 
ংযোজনের জন্কা কোলো জস্তর শিরা কিংবা কেবল 
মাত্র একটি কাচের নল ব্যবহার করিলেও চলিতে 
পারে। ইতিমধো জন্বার্মির একটি নগরে প্রায় দশটি 
রোগীর এই ভাবে চিক্ষিৎসা হইয়াছে । উত্তরোত্তর 
এট প্রণাঁলী চিকিৎসাশাস্ত্রের এক প্রধান অঙ্গ হইয়! 
উঠিয়া বিংশতি শতাব্দীর জযস্তন্তের উপর নুতন একটি 
চূড়া রচনা করিবে আ্মাধুনিক চিকিৎমাশাস্ত্রজ্ঞ পঞ্ডিতগণ 
এইরূপ আশা করিতেছেন । 


নক্ষত্রের সংঘাত ।. 


কি ভাবে ছুইটি জ্যোতিফ্কের পরম্পর সংঘাতে 
একটি কৈলক্ত্রিক সুর্যের উৎপত্তি হইতে পারে আমে- 
রিকার এক গ্োতির্ধিং আখ্যাপক ডিন তাহা বণন। 
বরিয়াছেন । বিশ্বের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যার, সে 
আপনার শক্তিগুলিকে বিকিরণ করিয়া দিগ্কা একে 
বারে নিঃশেষ করিতে চাহিতেছে ? এই প্রক্ষার সংঘাতের 
বিপ্লব ঘটাইয়! প্রকৃতি এই ব্যয়ের চেষ্াকে নিরস্ত করি- 
তেছেন। নভোমগ্ডলের যে সকণ স্থানে কদাপি তার 
দঃ হয় নাই অকল্মাৎ সেইখানে একটি ত'বরাকে জলি] 
উঠিতে দেখা যায়) জ্যোতির্ধিদেরা মনে কবেন ইহা 
জ্যোতিষ্কের সংঘাতজনিত। এই প্রকার অতুজ্জল তাবা 
অনেকবার দেখা গিয়াছে। কোনো কোনোটা এত 
উজ্জল যে দিনের আপোতেও তাহা দুষ্ট হন্ন। ১৯০৯ 
সালে যেটা দেখা গিরাছিল তিন দিনের মধ্যে তাহ! 
১৫০০০ গুণ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কয়েক 
ঘটাকাল সিরিয়ান নক্ষত্রের মতই উজ্জ্বল মুর্তি ধারণ 
করিম্বাছিল। এই স-ঘর্ষণে এমন উত্তাপের স্যপ্র হছ্য়া- 
ছিল যে শ্বাপ্পরা(শ এক মুহ্র্তে ২০০০ মাইল ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল। এই নবজাত নক্ষতের দুর্সন্ব এও 
যেআলোকরশ্মি এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০ মাইল ছুটয়াও 
তিন শত বৎসরের পুর্বে আমাদের ফাছে পোছিতে 
পারে নাই । ই হইতে হিসাব কপিলে দেখা যাহবে 
যে এই সংঘাত মথার্থ ১৬০ থুষ্টান্ধে সুংঘটিত হহ- 
যাছিল। 


০০০৯০০৩ এ 


উদ্ভিদের সংজ্ঞানাশ। 


সম্প্রতি নিশ্েতনক পদার্থ ব্যবহার করিয়া অন্প- 
কালের মধ্যে গাছে ফুল ফুটাহয়! তুলার চেষ্টা চাল” 
তেছ়ে। কথাটা শুনিয়াই হয় ত কাহরে! মনে হহুতে 
পারে যে চেতনাহ্থারী পদার্থ ব্যবহারে গাছের নক ইওয়ু! 
দুরে থাকুক বরং মুকুলিত হুহবার পক্ষে গ্রাধন্ধক ঘটি- 
তেই পারে। কিন্তু বস্তত তাহা নহে। গাছকে শ্ুকাণত 
হইবার পুর্বে শক্তির সঞ্চম করিবার জনা কি কাল 
বিশ্রাধ সস্ভোগ করিতে হয়। কোনো নিশ্চেঙনক পথার্থ 
প্রয়োগে এই বিশ্রাম কালটী সংক্ষিপ্ত হয়া অসে। 

মুরাপ ও আমেরিকায় তরুপালন-শালার় কৃত্রিম 
কোনো উপায়ে উত্বাপ জন্মাইয়া অসময়ে ফুল ফে।টান 
£ইয়া থাকে । কিন্ত উত্ভিদের প্রাণশক্তিকে কেখনি 
ভাড়ন। করিলে চলেনা । যখন দে আপন সাধ্যের 


শি ব্ঞ ছটা 
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তন্্ববোধিনী পত্রিকা 


চরমসীমায় পৌঁছিরাছে তখন তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া | দীঞ্ছের এমন পরিবর্তান উপস্থিত হয় খাহা শ্বতাবত. খটিতে 
চাই । এই জন্যেই উদ্ভিদ্তববিদেরা ৃক্াদিয় রক মাসাধিক লাগে। আগের শ্যেভাগে, লাইলাক্‌ গাড়ে 
বৃদ্ধিকে রোধ করিরার নিমিত্ত নানা উপাস্ধ টিতাবর | ঈথর পরযোগ করিলে একবার ঝুম মাসে আর একবার 











করিতেছেন । 


হইয়াছেন যে সমগ্র জীবনে তিন অবস্থায় স্বাত্র উদ্ভিদের 


নিদ্রা ঘটিয়া থাকে । (১) পাতা বরিবার পর (২) শরীস্ত। 
হওয়ান্স পব (৩) এবং রসস্তে গাছের নিদ্র। ভাতিহাক়, 
সনয় যদি আবহাওয়ার কোনো বিশেষ কারণে তাহার 


বৃদ্ধি হইবার বাধা ঘটে তবে সেই অবস্থায় । 


গাছকে প্রথম ছই নিদ্রিত অবস্থার ভিতর দিয়া । 


কোনো উপায়ে সচেষ্ট অবস্থায় আনিয়া! পৌঁছান সম্ভব 
এই মনে করিয়! বৈজ্ঞানিকেরা কিছুকাল ধরিয্না যে 
পরীক্ষা করিতেছিলেন তাহা সফল হইয়াছে । কোনো 
প্রকাব নিশ্চেতনক ব্যবহার করিয়া গাছের নিদ্রার মাত্র 
পুণ কবিয়া দিয়া গাছকে বৃদ্ধির সময়ে সঙ্গাগ করিতে 
পাবিগ্ধাছেন। ঈথর এবং ক্লোরফরম্‌ প্রয়োগে নিদ্রিতের 
সমস্ত লক্ষণই উত্তিদে দৃষ্ট হয় , ইন প্রয়োগে বৃক্ষের বিশ্রাম 
কাল সংক্ষেপ করিয়া শীপ্র মুকুলিত করিবার চেষ্টা যথা- 
থ ই লফল হইয়াছে। 

গ্রীষ্মেৰ শেষভাগে যখন পাতাগুলি সব বরিয়া যার 
ন'ই তখন লাইপাক্‌ নামক পুষ্পের একটা গুক্সকে মাটি 
২ইতে তুলিয়া ঈথর প্রয়োগে কয়েক ঘণ্টা রাখিলে 


ডেন্মার্কেত্র একদল প্ডিত দীর্ঘরাল 
উত্ভিদতত্বের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত । 


নভেম্বরে অনায়াসে ফুল (ফাটান খাইতে পারে । 

যে গাছে ঈথর প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার পাতা 
ও শিকড়কে বম্পূর্ণ তাবে গুকাইয়! রুন্ববাঘু কোনো! 
আধারের মধ্যে রাখিতে হ্য়। তাহার দরজ! বন্ধ 
রাখিয়া ছাদে একটা ক্ষুত্র ছিদ্রকরিয়া ভিতরের পাত্রে 
ঈথর ঢালিয়া দেওয়া হয় ১ এবং ঈথরেক বাম্প বাঘু হইতে 


| তারি বলিয়া গাছের উপর আসির! পড়ে। কেহ কেহ 


ঈথরের পরিবর্তে আসোইলীন্‌ গ্যাস বাবার করিতে 
ৰলেন। বৈহ্যতিক আলোর উত্তেজ্ঙ্গায় ফুলের চাষ 
করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহ। অল্প সময়ের মধ্যে 
উদ্ভিদের বৃদ্ধির সাহাঁধ্য করিলেও ইহার রাসায়নিক অতি- 
ভাঁ়লেট রশ্মিগুলি গাছপালার পক্ষে হানিকরু। করেল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বৈজ্ঞানিক আসেটিঙ্গীন্‌ গ্যাস 
ব্যবহার করিয়! দেখিয়াছেন ইহার সঙ্গে হুর্যের আলোর 
যথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে । আসেটিলীন্‌ গ্যাস ব্যৰহার করিয়া 
যথাসময়ে ১৬ দিন পূর্বে স্রবেরি, তিন সপ্তাহ পূর্বে 
জেরেনিয়হ্‌ যুকুলিত করা! হইয়াছিল । 

শ্ীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যাঁয়। 


কিরেন 


কপ্পন। ও কম্পনাতীত। 
কল্পনা মায়ার রাজ্য স্বপনের প্রায় 
ওঠে পড়ে ভাঙ্গে গড়ে ছাঁয়াতে মিলায় 
তাহার আনন্দ ক্ষডু নাহি রহে স্থির, 
অনিত্য জাঁনিয় তাবে তেয়াগেন ধীব। 
যদিও জীবন্‌-চক্র কল্পনা-গঠিত, 
আপনার কল্পনায় আপনি জড়িত, 
তথাপি রহে না তার কল্পনাব ভান 
হেরিলে সত্যের জ্যোতি হয়ে আম্মবান। 
যদিও করনা-সুত্রে গ্রথিত সংসার, 
কল্পনা সংযোগে তার রচনা বিস্তার, 
তথাপি করিয়া! এই কল্পনার শেষ 
বিবাজে সত্যের রূপ জিনি কাল দেশ। 
খুচি গিয়া কল্পনাব বিচিত্র বন্ধন 
করপনা-অতীতে হেরি মুক্ত হয় মন । 


শ্রীহেমলতা৷ দেবী । 


ন্িন্বেল £ 


বর্তমান ব€ুসরের প্রথম হইতে তদবোধিনী পত্রিকা শ্রীযুক্ত 
জবীন্দ্বাথঠানুর মহাশ:ঘ্র সম্পানাপীশে নূতন ভাবে বাহির 
হইতেছে, ইহাতে ব্যয় পূর্বের দ্বিগুণ হইতে 9 অধিক হুইয়াছে। পূর্বব।- 
পেক্ষা ছোট অক্ষরে ছাপা হইতেছে বপিয়। অধিক প্রবন্ধ ঘাঁই- 
তেছে। ইহার উপরে আকারে যথেক্ট পরিমাণে বর্ধিত করা হই- 
ফ্বা'ছে;- পূর্বে পত্রিকা চারি ফশ্মা মাত্র হইত, এ মাসে সাড়ে সাত 
ফর্ম] হইল । এই ব্যু়াধিক্যেও আমদের ভয়ের কোনে! কারণই 
নাই ঘদ্দি গ্রাহকঃহা*যগণ আগাদেপ আনকুল্য করেন। তাহার! 
সৃতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিলে আমর অনেক সাহায্য লাভ 
করিব। অনেক গ্রাহকের নিকটেই পান্রিচার মৃণ্য প্রাপ্য আছে। 
পূজাবকাশ নিকটবর্তী হইয়াছে, এখন আদাদিগকে সমস্ত দেনা পাওন! 
মিটাইতে হইবে ; এই সমধ়ে ফহাদের পিকটে পত্রিকার মূল্য প্রাপ্য 
আছে, আশ।করি তীহার। সকলে স্বস্বদেয় চুকাইয়া দিয় আমা- 
দিগকে অনুগৃহীত করবেন । 


৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা 
১ল। ভার) ১৩১৮। 


আদি ব্রারঞ্চসমাজ 
কাধ্যাধ্যক্ষ | 






চক্র 


গ্রথখ ভাগ। 
ভাড্র ত্রাঙ্গসন্থং ৮২। 


তক্সরোধীপ্রতিকা” 











প্র্টা জা ঢজালিহনধ আ্নীল্ান্যল জিত্রলামীশহিহ্‌ বঙ্ধলত্তাজল | লতীব নিল্য স্ালললবা জিব ভলা্যিহষখধহীলাদীখা ছিজীরান 
ঝচ্ধত্যাদি ভজ্গলিতন্দ ঘচ্পাসনচ্জজিল ভলিআজিলতৃঘুষ ঘুত্যলদলিললিলি । হ্জহ্য লহ জমান 
নাহলিকনস্থিাধ্থ যাহ । লন্ঘিল্‌ দীলিষ দিষজাত আাখলত্র ললুদা ভু পঙীজ 1 





৯৬ ০৫৮ ০৬ ৮৯ 


বেপাস্তবাদ। 
তৃতীয় প্রপাঠক 
তাঁদ্বৈত বা ভেদাভেদ 
৯ 
নিম্বার্কদর্শন 
(ক) 

আনি আমার পূর্ব গ্রাপাঠকে বেদান্তেব মূল পাঁচটি 
শাখা বা সম্প্রদাষের কথা বলিয়াছি ১ যথা, (১) 
শঙ্ষরাঁচার্য্ের অছৈতবাদ ; (২ ) বাঁমান্জাচার্ষ্য ও 
রীকণ্ঠাচার্যোর বিশিষ্টাত্বৈতবাদ, (৩) বিষ্ঞম্বামীর মতা- 
নুধায়ী বল্পভাঁচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাঁদ, (৪) মৃধবাচার্য্যের ও 
বলদেব বিদ্যাভূষণের দ্বৈতবাদ, এবং (৫) নিজ্বাকীচার্য্য 
ও ভাঙ্করাঁচাধ্যেব ছ্ৈতাদৈতবাদ | হহ তিন বিজ্ঞান 
ভিক্ষুব বিজ্ঞানামৃতভাষ্য ও শিশ্বদেবাচাধ্যেব নিবঞ্জন 
ভাষ্যের কথাও বলিয়াছি। আজ আমরা দ্বৈতাদ্বৈত 
রা ভেদাভেদ-বাঁদ আলোচনা! কবিভে আনস্তভ কবিব। 
নিষ্বাক ও ভান্বরাঁচার্যয উভয়েই ত্ৈতাদৈত-বারশ, কিন্ত 
পবম্পরের মতত্ে্রু আছে, হ্গবা উভয্মেই যিভিন্ন 
বিতিষ্ন গুণালীতে স্বকীয় মত স্থাপন কবিয়াছেন 
আমরা ক্রমশ উভগ্ন প্রণালীই আলোঁচনা কবিয়া দেখিব; 
অদ্য নিষ্বার্কেরই মত আলোচিত হইবে | 

এই স্থানে এই দর্শনেব পরিচয় সম্বন্ধে কয়েকটি 
কথা বলিয়! লইতে হইবে | 

দ্বৈতাঘৈতবাদে চিৎ, অর্থাৎ চেতন, অটি অচেতন 
গড় ও ঈশ্বর ব! ত্রঙ্ম এই তিনটি পদার্থ প্রধাণস্ঠঃ 
ব্বীকৃত হইহা! থাকে । দ্বৈতাত্বৈতবাদিগণ বলেন য়ের. 





রর, কর৬০- ০০০ পম সল্প চে ০৯ রা” ৯. 





শি তি শাপ্পাীশীপাশলা 


শি ও স্বৃতি সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
বে, কোনো কোনো স্থানে & চি, অচিৎ ও ঈশ্ব- 
বে পবম্পব সু্ূপ ও শ্বভাবের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ 
ভেদ প্রকাশিত হইয়াছে; আবার ফোনো স্থলে দেখা 
থাইবে যে, চিৎ ও অচিতেব ঈশ্বব বা তরঙ্ষের সহিত 
তাঁদাস্্য অর্থাৎ এক্য উপদিষ্ট হইয়াছে । এই পরম্পর- 
বিকন্ধ অর্থ প্রকাশ কবায় এ উভয় জাতীয় বাক্যের 
মাধ্য কোনোদ্ধপ বাধ্যবাধকভাব সম্বন্ধ আছে মনে 
কৰা যাইতে পাবে) কেহ মনে করিতে পাবেন যে, 
এক জাতীয় বাক্যই প্রমাণ” অপর জাতীয্প বাক্য 
প্রমাণ নহে, এক জাতীয় বাক্য অপর জাতীয় বাক্যের 
অর্থকে বাধিত করিবে; অথবা ইহাঁও কেহ মনে 
কাঁতে পাবেন যে, এক জাতীয় বাক্য মুখ্য অর্থ 
গাঁশ কবিতেছে, অপর জাতীয় বাক্য গৌণ অর্থ 
প্রচাশ কবিতেছে । কিন্তু এপ কল্পনা কবিতে পারা 
ফা? না) কেননা, উভর জাতীয় বাক্যেরই যল সমান ; 
উহাদেব মধ্যে ঘদি কোন প্রবল-দূর্ধল ভাব থাকি 
তনে তাদৃশ কল্পনা চলিত, কিন্তু বস্তুত তাহা বলিতে 
পা যাগ নাঃ কে বলিতে পারিবে যে, এই সফল 
বাক্য প্রবল, এবং ই সকল ঢণ্বল? অতএব স্বীফাৰ 
কবি হইবে যে, এ উভয়বিধ বাকাই স্থ স্ব প্রতিপাদ্য 
অর্থ প্রদাণ । এবং তাহা] হইলেই বলিতে হয় যে, চিৎ ও 

অততৰ সহিত ত্রদ্দের স্বা ভাবি ক ভেদ ও অঙেদ 
উ৬গ্নই আছে । এই জন্যই এই মতে নাম ভেদাডে? 
কা ধৈভাদ্বৈত। ইহারা বলেন উপনিষৎ ও ক্রহ্দস্থত্রে 
এই দ্বৈভাদৈতমভই প্রতিপাঁদিত হইনাছে, এবং এই- 
রুপে ইহারা তত্সমূদ্য় ব্যাথ্যা করি্াছেন। 


সস 


ধু স্প্মজ 


৪9. 


তত্তবোধিনী পত্রিকা 


৮৮ কম, $ব্ডাস 





পু প্রতিপাঁদক , টু ্রতিপাদকষ যে মকহা _ আঁবার আবার এই সকল খবাফ্ে অভেদ দূ প্রকাশিত হই- 
হ্রুতিশ্বতিবচদ ইরা সাঁধারগত উল্লেখ করিয়া! থাকেন, | তেছে £--"সঘেব সোম্যেদমগ্রমাপীৎ একমেবাহিতীয়ম্‌্” 


ভাহাঁদের ক্ষয়েকটি এখানে প্রদর্শিত হইতেছে । তাহার! 
যে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ব রা পদার্থ 
খ্বীকার করেন, তৎসম্বন্ধে সাঁধারপত এই বয় উল্লেগ 
করিয়া থাকেন £-- 

“ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত! 

সর্ধং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রঙ্মমেততৎ |% * খেতা ১১২ 

“প্রধান ক্ষেত্রুজ্ঞ পতিগুণেশঃ 1৮ 1 শ্বেতা" ৬১৬ । 


“আত্ম বাঁ ইদমেক এবাগ্র আনীৎ” “তদ্বমসি,” পসর্ধাং 
থবিদং ব্রহ্ম,» “ত্দায্মানমেবাবেদ অহং হচ্ছান্মি* “নব 
বা অহমন্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি 1 

এখন এই চিৎ ও অচিৎ হইতে ব্রন্ম কিজ্মপে ভি 
ও অভ্ভিয় হইতে পারেন, দৈতাত্বৈতবাদিগণের এ সঙ্বন্ধে 
যুক্তি কি, তাহাই আলোচন! করিয়া দেখা যাউক । ইন্ঘারা 
বলেন--আমরা জীর ও ব্রন্মের হক্ষপত এ্রক্য স্বীকার 


নিয়লিখিত বাক্যগুলি ত্র তিন তদ্বের পরম্পর করি না) কেন না, পীবের স্বরূপ স্ন্ত, এবং তরঙ্গের স্বন্নপ 


বৈলক্ষণ্য বা ভেঙ্গ প্রকাশ করিতেছে £-" 


তান্ত । চেতন ওঅচেতনের স্বরূপ অন্ত, এবং ব্রদ্ধের 


“অজো হ্যেকে। ক্কুষমাণোহন্শ্েতে । ূ স্বরূপ অন্য । চেতনের ( অর্থাৎ জীবের) স্বরূপ অণু, 
জহাত্যেনাং ভুক্ত ভোগামজোহন্যং )৮ 7 শ্বেতা” ৪৫) ; অছেতনের স্বরূপ স্থল, কিন্তু ত্রদ্ের ম্বরূপ স্থুলও নহে, 
শ্বা সুপর্ণা সযুজা সথায়া ৷ অণুও নহে, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, ভিনি অস্থুল 
প্রমানং বুক্ষং পরিষস্থজাতে। | অনগু | 

তয়োরণ্যঃ পিপ্ললং স্বাহত্য-__ আবার শ্রুতিতে বহু স্থলে দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় যে, 


নগ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥৮ 5 মুণ্ডত ৩. ৯১ 

পড্ঞাজ্জো দ্বাবজাবীশানীশো 1১ খ শ্বেত ১.৯। 
ইতাশদি | $ স্মৃতি বচনও এইবূপ অনেক আছে, যথা” 

“্বাবিমৌ পুরুযষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 

ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে | 

উত্তমঃ পুরুষন্তন্যঃ পরমায্্রেত্যুদাহৃতঃ । 


যো৷ লোকত্রয়মাবিস্ত বিভ্ত্যব্যয় ঈশ্বয়ঃ॥৮৮ ** গীতা-১৫, । 
১৬-১৭ ইত্যাদি 1+1 


« ভোক্তা জীব, ভোগ্য জড় জগৎ, ও ইহাদের 
প্রেরিতা প্রেরক ঈশ্বরকে মনে করিয়া এই ভ্রিবিধ 
বর্গ রলা হইয়া থাকে । 

1 প্রধান অব্যক্ত, প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ জীব, তাহাদের 
পতি ; ও গুণেশ গুণ সমূহের ঈশ | 

একটি অজ (জীব) প্রীত হইয়া তাহাকে সেবা 
করে, এবং অপর অজটি (গরমায্মা) ভূক্ততোগ! (প্ররু- 
তিক ) ত্যাগ করে। 

8 সর্বদা এবসঙ্গযুক্ত ও পরস্পর সখাভাবপ্রাপ্ত 
ছুইটি পক্ষী একই বুক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; 
তাহাদের মধ্যে একটি স্বাহুফল ভক্ষণ করে অপরটি 
ভোজন না করিয়া দর্শন করে। 

শ' ঢুইটি অঞ্রের মধ্যে একটি জ্ঞ, অপরটি তন্ঞ। 
একটি ঈশ, গা ৮৫ | 

1 কঠ, ৫. ১৩, শ্বেতা ৬. ১৩১ শ্বেতা, ৬. ১৬) 
শ্বেতা, ১.৬) টা রী 

সক ধোকে অর্থাৎ সংসারে এই ছুইটি পুরুষ অর্থাৎ 
রাশি আছে, একটি ক্ষর নর্থ/ৎ বিনাশী, আর একটি 
অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী; ক্ষর বলিতে এই সমস্ত ভূত 
এবং কুটস্থ অর্থাৎ নিতাকে অক্ষর বলা হয়। ইহা 
ছাড়। অপর এক উত্তম পুরুষ আছেন, ইহাকে পর- 
মাতা বঙ্গা হয়, ইনি অব্যয়-অক্ষয় ঈশ্বর, ইনি 
লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া ই হাকে ধারণ করিয়া থাকেন। 

1 “তত্র ঝ: পরমাস্মা তু স নিত্যে নিগু স্বর্তঃ। 

কুর্াত্মা ত্বপরো যোহসৌ কন্মবদ্ধৈঃ স ুজ্যতে |” 


ব্রহ্ম দর্ধাত্মা-_-সককোের আত্মা, সকলের নিয়স্তা, ভিনি 
সর্বব্যাপক, তাহার সত্তা শ্বতন্ত্র--্বাধীন, পরতন্ত্র নহে। 
এবং তিনি সকলের আধার 1 পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, 
এই চেতনাচেতনময় জগত ব্রঙ্গাত্মক--বঙ্ষই ইছার আঁ্মা, 
ব্রঙ্গেরই দ্বারা ইহা নিয়মিত হয়, ব্রক্ষেরই দ্বারা ইহ! ব্যাপ্ত, 
এবং ইহার সত্তা ত্রহ্গেরই অধীন, এবং ইহ! ব্রন্মেই আধেয় 
ভাবে রহিয়াছে। 

অতএব যদিও ব্রন্গ চিৎঅচিৎ হইতে স্বব্ূপত ভিন্ন, 
তথাপি এই সকল কারণে তাহাকে চিৎ-অঠিৎ হইতে 
অভিন্নও বলা যাইতে পারে। একটু স্পষ্ট করিয়া দেখ! 
যাউরু। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম সকলের আত্মা, এবং 
চিদচিন্ময় এই বিশ্ব ব্রহ্গাত্ষক । ঘট যেমন মুত্তিকাত্মক 
বপিয়! ঘটকে মৃত্তিকা বলিতে পারা! যায়, সেইকসপ এই 
জগত ব্রহ্গাত্মক বলিয়া তাহাও ব্রঙ্মশকে নির্দিষ্ট হইতে 
পারে। ব্রহ্ম জগতের নিয়ন্তাঃ এবং জগৎ নিয়ম্য । দেখা 
যায়, যে যাার নিয়ম তাহ! তাহার নামে অভিষ্থিত হয়; 
জীবের শরীর জীবের নিয়ম্য বলিয়া জীব ও শরীরের 
অভেদ নির্দেশ হইয়। থাকে । এইরপ্র ব্রঙ্গ নিমস্তা এবং 
জগৎ নিয়ম্য বলিয়া ব্রহ্ম ও জগতের অতেদ নির্দেশ হইতে 
পারে। ব্রহ্ম ব্যাপক এবং জগৎ ব্যাপ্য। যেমন অগ্নি 
ব্যাপক এবং ধুম ব্যাপ্য বলিয়া অগ্নি ও ধূমের অত্ভদ 
ব্যবহার হয়, ( ধূমবিশিষ্ট অগ্নিকেও কেবল “অগ্নি বলা 
হয়), ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও সইরূপ। এই জগতের 
সত! ব্রদ্দের অধীন, ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যেষাহার 
অধীনে থাকে, তাহাকে তাহার নামে অভিহিত করা ঘাঁয়। 
উপনিষদেই পাওয়া যায় যে, সমস্ত ইন্জিয় প্রাণের অধীন 
বলিয়! এ ইন্দ্িয়সমূহকে প্রাণ নামেই নির্দিষ্ট করা হই 


কাছে? * আবার অন্ধ জগতের আধা, এবং জগৎ 
আঁধেয়। এই আধারাধেয় ভাব সম্বন্ধেও কোনো কোনো 
গ্লুলে অভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে ; যেমন কোন ভৌতিক 
'দদার্থ নিজের অধিকরণরপ মুঙ্গ ভূতের সহিত অভেদরূপে 
দির্দিষ্ট হইয়া থাকে । 

কেহ মমে করিতে পারেন বে, চেতনাচেতনমকস জঞ্গং 
ও ব্রন্মের এই অভেদ পুর্বোক্তরূপে মুখ্য বলিতে পারা 
স্নায় না,ইহা গৌখ অতেদ হইতে পারে। নিয়ম্য নিয়া 
'মক ভাব প্রভৃতি কয়েকটি হেতুতে এইরূপ গৌণ অভে্দ 
সম্ভাধিত হইলেও সর্ব এইরূপ হইতে পারে না। জীব 
শরীরের নিয়ামক ও শরীর তাহার নিয়ম্য ;) এক্ষণে জীব 
ও শরীরের যে অভেদ ব্যবহার তাহা! কখনই মুখ্য নহে, 
ইহা গৌণ অভেদ মাত্র । অন্যত্র কয়েকটি হেতু সম্বন্ধেও 
এইন্প বলিতে পারা যায়। কিন্তু প্রথম হেতু সম্বন্ধে 
এপ বলা যাইতে পারে না । মৃত্তিকাঁন্ক বলিয়া ঘটের 
যেমন মৃত্তিকার সহিত অভেদ স্বাভাবিক, জ্খ্ৎংও তেমনি 
ব্হ্মাঝক বলিয়া কাহার সহিত জগতের যে অভেদ, অহা 
স্বাভাবিক, এবং মুখ্য । শ্রক্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি 
হয়, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি, এবং সেই জন্যই জগৎকে 
্রহ্ধাত্মক বলা হয়| ইহা পরে আরো বিবৃত হইবে । আরও 
ইহার উত্তরে হৈতাঁদৈতবাদ্িগণ এইরূপ বলেন 2- দ্রব্য 
সামান্য অর্থাৎ ব্যাপক, এবং ঘট, পৃথিবী প্রভৃতি বিশেষ 
অর্থাৎ ব্যাপ্য; এ্রস্থলে যেমন আমরা “ঘট দ্রব্য* “পৃথিবী 
দ্রব্য” ইত্যাদি ব্যবহারে ঘট ও দ্রব্যের মুখ্য অভেদই গ্রহণ 
করিয়া থাঁকি, কেননা, বিশেষ সাঘানোর সহিত অভি, 
চেতনাচেতনময় জগৎ ও ব্রচ্গের সন্বন্ধেও সেইরূপ ; সর্ধ- 
জ্ত্বপ্রভৃতি-অনন্তগুণশালী ও অনীমশক্তিবৈভবযুক্ত ব্রহ্ম 
সামান্য বা ব্যাপক, এবং চেতনাঁচেতনময় জগৎ বিশেষ ব! 
ব্যাপ্যঃ এর ব্রহ্ষই জগতের আত্মা-প্রকৃতি ও.অন্তরাত্মা- 
অন্তর্ধামী ; অতএব ব্রহ্ম ই যাহার প্রকৃতি-ও অনস্তরাত্ম, 
সেই চেতনাচেতনময় জগতের অন্তরাস্ম ও প্ররুতি এবং 
ব্রহ্ম যে অভিন্ন তাহ তুম্পষ্ট। অতএব এই জগৎ ত্রঙ্গ, 
এই অভেদ ব্যবহার মুখ্যই বলিতে হইবে । 

ইহারা চিদচিৎ ও ত্রদ্মের তাঁদায়্য বা অভেদ প্রতিপা- 
দনের জন্য যে সকল হেতু প্রদর্শন করেন, তৎসমুদয়কে 
প্রধানত তিনটির মধ্যে পরিগণিত করিতে পারা যায়; 
'থা-_(১) প্রথম, চিদ্রচিৎ জগৎ রঙ্গাত্মক (বর্ধাত্মকত্ব )3 
€২) দ্বিতীয়, ইহার স্থিতি ও প্রবৃত্তি বর্গের অধীন (তদা- 

* ছাঁন্দো, ৫. ১, ৬-১৫)--(সেই বিভিন্ন বিভিন্ন 
ইন্জিয়কে লোকের! ) বাক্‌ (বাগিজ্্রিয় ) বলে না, চক্ষু বলে 
না, শ্রোত্র বলে না, এবং মনও বলে নাঁ, তাহার! (তৎসমু- 
পক্ষকে ) *প্রাণ” এই মাত্র বলিয়া থাকে; কেন না এই 
সম প্রাণ | তুলঃ_ বৃহ, ১, ৭-১৪। 





বেদাস্তবাদ 
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ত্তস্থিতি গ্রবৃত্তিকত্ব ); এবং (৩) ভৃতীয়, ইহা রঙ্গের সবার! 
ব্যাপ্ত ( তথ্যাপ্যত্ব )। * 

এই ত্রিরিধ হেতু শ্বকপোঁলকলিত নহে, শ্রুতি ও 
ও স্থতিতেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মনত্রেও তাহা 
উপনিবদ্ধ হইয়াছে । নিষ্বোদ্কৃত বাকাগুলি লক্ষ্য করি- 
লেই ইহা জানা যাঁইবে। “এই তোমার আত্মা অস্তর্যযামী 
অমৃত ১৮ 1 “ইনি বর্ভূতের অস্তরাত্মা ১ +£ *সর্- 
ব্যাপী সর্ধভূতের অস্তরা্মা ৮” $ “হে গুভ়াকেশ, আমি 
সর্ঘভূৃতের আশয়স্থিত আত্ম)” খা “আত্মা বলিয়া 
(ইহাকে) স্বীকার করেন ও গ্রহণ কয়ান ;+ ॥ 
“হে সোম্য, এই সমস্ত প্রজার মূল সং, ইহাদের আশ্রয় 
ষং, এবং সতেই ইহারা প্রতিষ্ঠিত ১৮ ** “আমি সকলের 
উৎপত্তি স্থান, আম! হইতে সমস্ত প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে? ” 
1 “সর্বব্যাপী সর্বত্ৃতান্তরাত্মা ৮” +% “তুমি একাই 
এই ছ্যলোক ও পৃথিবীর মধ্যস্থান ব্যাপ্ত করিয়াছ 7 &$ 
“এই জগতে যাহা দেখা বা শুনা যায়, তৎসমুদ্ায়েষ 
অজর্ভাগ ও বহির্ভাগ ব্যা্ করিয়া নারায়ণ রহিয়াছেন $* 
শখ ইত্যাদি। 

তীঁছারা আবার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন £--সত্তা দ্বিবিধ) 
স্বতন্ত্রসত্তা ও পরতন্ত্রসত্বা । যেখানে স্থিতি ও প্রবৃত্তি স্ব 
অর্থাৎ নিজের আয়ত্ব, সেখানে তাহারই নাম পরতন্্ 
সত্তা; এবং যেখানে এর স্থিতি ও :প্রবৃত্তি পরের আয়ত, 
সেখানে তাঁহা পরতন্ত্ব সত্তা । শ্বতন্ত্র সত্তা কেবল বিশ্বাত্মা 
পরব্রন্বেই আছে। “হে মোম্য, পূর্বে ইহা একই অস্ধি- 
তীয় সংই ছিল,” ॥1 ইত্যাদি শ্রুতি প্রভৃতিতে পরত্রহ্মই 
তাদৃশ স্বতন্তরসত্তার আশ্রয় বলিয়া জালা যায়। পরতন্ত্র 
সত্ব ব্রক্ছের নিয়ম্য চেতনাচেতনময় সমস্ত পদার্থে রছি- 
য়াছে। "্যাক্কা ছিল তাহা তাহার £:অধীন ছিল,” *1 








* বেদাস্তততবোধ, ২২২৩ পৃ) নেদাত্তরতুমগুয়া, 
৮৮ পৃঃ বেদাস্তকৌস্বভ (শ্রীনিবাসভাষ ) ১. ১. ১১ ১৮পৃ 
২.৩, ৪২, ৬৯৫ পৃ) বেদাস্তকৌন্তভ প্রভা] ২, ৩, ৪২) 

 বুহ, ৩-৭৩। 

$ মুণ্ডক। ২, ১, ৪ | 

£ শ্বেতা, ৬১ ১। 

খু গীতা, ১০, ২০। 

1 বেস, ৪১১,৩। 

ঈ্ক ছাল) ৬, ৮৪1 

1 গীভা, ১০, ৮। 

11 শ্বেতা, %, ১। 

8$ গীতা, ১১, ২০। 

শখ বিষুও, পুং €)। 

1 ছান্দো, ৬. ২, ১। 

*1 বেদান্ত রত্বমঞ্জ যা (৯৭ পৃ ধৃত শ্রুতি । 


দার লাশ 


ইত্যাদি শর্থত ও "আম হই লমত্ত প্রবৃত্ত হয়” * 
ইত্যাদি স্থৃতির দ্বারা ইচা৷ জানা যাক । 
এই পরতন্ত্সত্ত! আবার ঘ্বিবিধ ? কুটন্থত্ব ও বিকার- 


শীল্ত1 । যাহার জন্মাদি বিকার নাই এবং যাহ নিত্য, 
তাহাকে কৃটস্থ বলা হয়, এবং তাহার ধর্ের নামই 
কুটস্থত্ব। এই কুটস্ত্ব জীবে রহিয়াছে । জীবের জদ্মাদি 
বিকার নাই, ইহা নিত্য, এবং ইহার স্থিতি ও প্রবৃত্তি 
উভয়ই পর-অন্য অর্থাৎ ব্রন্মের আয়ত্ব, নিজের আয়ত্ত 
নহে। এই জন্য কুটস্থত্ব দ্ূপ পরতন্ত্রসত্তা জীববর্ে 
থাকে । এই জীবকে সময়ে সময়ে প্রত্যক্‌ অক্ষর, 
পুরুঘ, ও ক্ষেত্রজ্র প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইগ্ন! 
থাকে । বিকারশীলভাবূপ পরতন্ত্রসত্তার লক্ষণ এই যে, 
এই সন্তাঁও পর-অন্ত অর্থাৎ ব্রদ্ষের আয়ভ, কিন্তু ই 
যাহাতে থাকিবে তাহ! অধিকারী নহে, ইহার বিক্তিঝ। 
আছে, কিন্তু ইহার আপিবা অন্ত নাই। এই সত্তা 

চেতন বা জড়বর্গে রহিয়াছে । কার্ধ্যকারণ রূপে এই 
অচেতনবর্ণ:ক প্রধান প্রকৃতি প্রহৃতি শবে উল্লেখ করা 
হইয়া থাকে । 


তন্ববোধিনী পত্জিকা 


সাকির করি জি পপ 


এইক্পে অভেদ্বাঁচক, ভেদ্দনিষেধক ও ভেদবাচক . 


এই ত্রিবিধ শ্রুতিপ্হ সামঞ্জদ্য বক্ষা হইমা থাকে, এই. 


বিবিধ শ্রুতিরই স্ব স্ব বিষয় প্রাঁতপাদনে প্রামাণ্য থাকে ৷ | 


বেসমন্ত শ্রুতি অভেদ-বা অদ্বৈত-বাচক, তাহার। ব্রহ্ষের 
'ব গ্বতত্থ সভা আছে, তাহাই প্রতিপাদন করেও যে 
সমস্ত আরতি ভেণনিবেধক, তাহারা এই প্রতিপাদম 
করে থে চেতনাচেতনধন্ন বিশ্বের স্বতন্ত্রসত্তা নাই) 
আক যে সমস্ত শ্রাত ভেদবাচক, তাহারা চেওনাঁচেতন- 
মর বিশ্বের পরতন্ত্রসঙ্তা প্রকাশ করে। অভেদবাচক 
শতি সমূহ ব্রঙ্গের ন্বতশ্রপ্তা প্রতিপাদন করিনা এই 
'পকাশ করে যে, অঙ্গ নিআশ্রিভ স্বতন্থসস্তায় (সব্ধত্র 
পরিব্যাপ্ত থাকিরা) সমস্ত বিশ্ব হইতে অভিন্নি। ভেদ- 
বাচক শ্রাতসমূহ বিশ্বের পরতন্্সত্তা প্রকাশ কারির। এই 
প্রতিপাণন ফপিতেছে মে ত্রহ্গনিয়ম্য চেতনাচেতনক্প বিশ্বে 
যে পরতন্ত্রসন্তী আছে তাদৃণ বিশ্বের আগ্মস্বরূপ বর্গ 
সেই পরতগ্রদ্ভা নাই, প্রহ্যত উহাতে বিশ্বের বৈল- 
শগ্যই (ভেদই) বখ্রাছে,--ভীহাতে সর্ধজ্ঞতাদিরূপ 
অনাধাবণ ধন্ম রিপ্াছে, এই সঙ ধন্মাকেই “অহুল? 
প্রত পদে প্রতিপাধন করা হইছে । অতএব এতা 
দশ বিশ্ব হউভে ব্রঙ্গভিনন। ব্রহ্গগ্ত্র অবলঘ্বন করিয়। 
ভেবাভেদবাদগণ এ সম্বন্ধে এইক্ধপ দৃষ্ান্তের উল্লেখ 
করেন---মর্প ও সর্পের কুগুল অর্থাৎ কুগুঙী) সকলেই 
দেখিয়াছেন। এথানে কুগুল ও সর্পে পরম্পর ভেদ ও 


উট রিডার 
* গীভা, ১০৮। 


র উভগ্নই স্বাভাবিক ॥ 


রাগ পপ পাশপাশি টাটা এ 


১৮ বয়, ১ জাবে 









অভ্র উই গাছে । সর্প কুলের উপাদানদূত 
কারণ, এবং কুষ্টল তাহার কার্ধা। সর্প স্বাধীন, কুগুল 
পরাধীন ; সর্প ব্যাপক, কুগুল ব্যাপ্য। এই জন্য সর্প 
ব্যাপক, কুগুল ব্যাপ্যা। এই জন্য সর্প ও কুগলকে পর 
স্পর হইতে একবারে ভিন্ন ব। একবারে অভিন্ন বল! 
যায় না, উহাদিগফে পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই 
বলা! সঙ্গত। এবং তাহাদের এ ভেদ ও অভেদ স্বাভা- 
বিক। বর্ম ও জড় জগৎ এইরূপ ধ্লাই কথাকেই আর 
একজন এইক্প ব্যাখ্যা করিয়াছে £-পর্প সর্প ই, এহং 
কুগুল কুগুলই, এইনূশে আমরা সর্প ও কুখুল উভদ্মের 
ভেদ স্পষ্টই দেখিতে পাই । আবার যখন গ্নেখি কুগুল 
সর্প হইতে পৃথক্‌ নহে, কুগুল সর্পাত্মরুই, তখন উভ- 
য়ের অভেদও স্পষ্ট দেখিয়া থাকি। সর্প যখন লম্বা 
হইয়া থাকে, তখন কুগুল সুক্মাবস্থায় তাহাতেই থাকে, 
তাহার কেবল নাম ও রূপ ব্যক্ত থাকে না; এবং 
তাহা সেইরূপ থাকে বণিয়াই অপর সমপ্ে আবার 
তাহা আবিভ্তি হইতে পারে; তাহা না হইলে, এ 
কুগুল হুক্সমভাবে তাহাতে না থাকিলে আবার আবিভূত 
হইতে পারে না। অতএব স্থলাবস্থায় কুগুলের সপ 
। হইতে ভেদ, এবং গৃক্ষাকিচ্থার অভেদ স্বাভাবিক । জগৎও 
এইরূপ স্ুলাবস্থাপ্ন ব্যক্তনামরূপ হইগ্া থাকে । তখন 
হহার কারণ ত্রক্ধ হইতে ইহা ভিন্ন; এবং ব্রন্গাত্মক বলিয়। 
তাহা হইতে অভিন্নও | বীজে অন্কুরের ন্যায় অব্যক্তাবস্থায় 
জগৎ শুক্ক্ষূপে নিজের কারণ ব্রহ্ষেই থাকে । অতএব 
ব্যক্ত অব্যক্ত উ5য় অবস্থাতেই ব্রঙ্গাত্মক বলিয়া জগৎ 
বন্ধ হইতে অভিন্ন। আবার হৃর্যাদির সহিত তপীয় 
প্রকাশের যেরূপ স্বাভাবিক ভেদ ও অভেদ উভয় 
থাকে জীবের সাঁহত ব্রহ্ষেরও সেইক্ধপ ভেদ ও অভেদ 
এইরূপে ব্রম্ধা সমস্ত হইতে শ্বভাবত 
ভিন্ন ও অভিন্ন হওয়ায় তাহাকে সব্ধভিন্নীতিন 
বলা হয় এবং এই জন্যই বিশ্ব হইতে ত্রঙ্গে স্বাভাবিক 
ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকাতেই এই মতেব নান 
তেদাঁডেদবাদ হইয়াছে; ইহারই অপর পধ্যার 
দ্বৈভা দ্বৈত বাদ। 

ভাগ্করাচার্যাও ভেদাভেদ স্বীকার করিয়া প্রতি- 
ঠাপিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ভেদাভেদ নিশ্বাকের 
ন্যায় স্বাভাবিক নহে, তাহা ওপাধিক; ইহা 
ভাস্করদর্শন আঁলাঁচনার সমর সবিশেষ বিবৃত কৰা 
হইবে । শুদ্ধাত্বৈতমার্ভগ্ডে এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ৫-- 

“নিশ্বাকভাস্করাচার্ষো ভেদাভেদ নিরূপকৌ ॥ 

তত্রাদ্যানাং বাস্তবঃ স ভাঙ্করাণামুপাধিতঃ 1” 
অতএব নিষ্বাকের দর্শন শ্বাভাবিকভেদাভেদ, এবং 
ভাক্ষরাচাষ্যেষ দর্শন ওপাধিক ভেগাভেদ) এই 


টা বেদান্তবাদ ৯১৩ 


০০০০ 








সন পপ 


হিয়া উহীদের, পরস্পর পার্থক্য রক্ষা করিতে | নিষেধ কর যাঁর। অতএব এইকপে বলিতে হয যে, শাঞ্ত 
হইবে | বিষয়েরই নিষেধ হইয়া খাকে, এবং ইহা! সকলেই স্বীকায় 

ন্ধ থে এইক্ধপে সমস্ত হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভ- | করেন। এখন নানাসনিষেধক শ্রুতি যদি ্রদ্মভি্ বস্ত্র 
য়ই ভাবিষয়ে ইহারা এই সকল ঘট ক (অর্থাৎ তাদুশ | নিষেধ করে, তবে সেই বস্ব হয় প্রাপ্ত না হন অপ্রাপ্ত 
দি্ধান্ত-সম্পাদক) শ্রুতি ও স্মৃতির বচন উল্লেখ করিয়া | হইবে। বদি তাহ! প্রা্ড হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভিম্ন বন্তর যদি 
থাকেন £-প্তিনি এক হইয়া বহু প্রকারে বিচরণ করি- | কোনোরূপে উপপ্থিতি থাকে, তবে তাহ! হয় সত্য না হয় 
য়াছিলেন,” * “তুমি এক কিন্ত) বহুরূপে বছর । অদত্য। তাহাকে আমরা সত্য বলিতে পারি না; কেন 
মধ্যে প্রবিষ্ট* $ “এক দেব বছ্ভাবে সন্িবিষ্ট, $. নাঁ, সত্য হইলে তাহাকে আর নিষেধ করিতে পারা যাক্ 
"একত হইলে নাঁনাত্ব, এবং নানাত্ব হইলে একত্ব, নাযে, তাহ! নাই” সত্যেরও যদি নিষেধ হয়, তবে 
বন্ধের সেই অচিস্ত্য রূপ কে জানিতে পারে ?* 8 “একত্ব 1 সত্যন্ূপ ব্রদ্দেরও নিষেধ আসিয়া পড়ে । অতএব বলিতে 


ভাবে পৃরথকৃত্বভাবে, ও বহুভাবে আমাকে উপাসনা হইল নিষেধশ্রুতি যাহাঁর নিষেধ করিতেছে, তাহা অসত্য । 
করে,» খ *পৃগৃত্ৃত ও একতৃত তোমাকে নমন্তার,” | । কিন্তু বস্তত আমরা তাহাকে অসত্য বলিতে পারি না; 
ইতাদি। ** কেন না, অসত্য হইলে তাহার প্রাপ্তি বা উপস্থিতিই হইতে 
অক্বৈতবাদীরা এখানে একটা কথা তুলিতে পারেন ১ ৰ পারে না, এবং প্রাপ্তি না থাকিলে তাঁহার নিষেধও হইতে 
ব্রন্মে যদি চেতনাচেতনময় বিশ্বের স্বাভাবিক অর্থাৎ | পারে না। 
বাস্তব ভেদাভেদ থাকে, তবে সেই বিশ্বের একটা বাস্তব ূ ইহাও বলিতে পারা যাঁ় না যে, যেমন গুক্তিরজতন্থলে 
সমতা আছে স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্ত তাহা বন্তত রজত না থাকিলেও অধ্যত্ত বা আরোপিত রজতকে 
হইলে “এখানে কিছু নানা নাই” ++ ইত্যাদি নাঁনাত্ব হা রজত নয়” এই বণিয্বা নিষেধ করা হয়, এখানেও 
নিষেধক শ্রুতির গতি কি? ইহারা ধলেন ত্র শ্রুতি সেইরূপ ব্রঙ্গভিন্ন বস্ত এই জগৎ বস্তত না থাকিলেও 
দ্বারা বিশ্বের নাঁনাত্ব নিষিদ্ধ হইনেছে না, বিশ্বের কারণ- অধ্যন্তরূপে মিথ্যাভূতরূপে থাঁকে, এবং এইরূপেই তাহার 
্বরূপ ব্রন্ষেরই নানাত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে । ব্রঙ্গের প্রাপ্তি থাকে ও তাহার নিষেধও হইতে পারে । * ইহা 
নানাত্বদর্শন দূরে থাকুক, তাহাকে যে নানার কেন বলা যাঁ় না তাহা ঢৃষ্টান্ত ও দাষ্টাত্তিক ভালরূপে 
নায় ত্নাোনেব” ) দর্শন করে, সেও মৃত্যুর পর আবার আলোচন! করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে । শক্তিতে যেমন 
মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্তন করে । | রজতের অধ্যাস বা আরোপ হয়, ব্রন্মেও সেইরূপ ব্রর্গীভন্ন 
আরো! একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক | নানাত্ব- জগতের অধ্যাস ইহাই অছৈতবাদীর অভিপ্রায় ; কিন্তু ইহ! 
নিষেধক শ্রুতি কাহার নিষেধ করিতেছে? তোমাকে হইতে পারে না। কারণ অধ্যাসের পাঁচটি কারণ আছে ; 
অবশ্য বপিতে হইবে ব্রহ্ম ভিন্ন বস্ত্র নিষেধ করিতেছে! যথা, যাহাতে কোন বস্তর অধ্যাস হইবে তাহা (১) সাবয়বও 
কিন্তু ইহা বলিতে পারা যায় না । কোনোরপে প্রাপ্ত (২) ইন্দ্িযগ্রাহা হইবে, (৩) এবং যেবস্ত তাহাতে অধ্যন্ত 
বিষয়েরই নিষেধ হইয়া! থাকে, অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিষেধ বা আরোপিত হইবে তাঁহার সহ্তি ইহার সাদৃশ্য থাক! 
হইতে পারে না । অর্থাৎ কোনে! প্রকারে যি একটা চাই; আবার যে ব্যক্তি অধ্যাস করেন, তাহার (৪ সাক্ষাং 
কিনতু থাকে, তবে “তাহা নাই, বলিতে পাত্রা যায় । কেহ বা পরম্পরা যে কোন সম্বন্ধেই হউক ইন্দ্রিয়ের দোষ পাক! 
যদি কিছু খাইতে বায়, থাওয়ার জন্য ভাঁহার কোনোরূপে চা, (৫) এন্‌ং যেবস্তকে তিনি অধ্যাদ করিবেন, 
প্রবৃত্তি হইলে বা সম্ভাবন। থাকিলে “থাঁইও না; বলিয়া মেই বস্তুটি তাহার পুর্ধে অনুভূত হওগ়া আবহ্যক,--তীহাঁৰ 
সেই নম্বর অন্ভুভবজনি'ত একটি সংঙ্কান থাক। আবগ্তক | 

| শুঞিরজত স্থলে এ সধন্তই থাকে । কিন্তু ব্রন্মে জগতের 


চে 


৯০০ পা পট খপ পপ ৯৯৯- এ র। ০৭৭৮-৮৪-রএ 











* “এ কঃ সন্‌ বহুধা বিচচাঁর 1” 


+ “ত্বম্‌ একোহসি বন্ধ! বহুষু প্রবিষ্ট; ৮ | অপ্যাস বলিবাঁর সময় আমরা সেই সমুদয় কারণ দেখিতে 
একো দেবো বছুধা সন্নিবিষ্ঃ | পাঠ না। জগত যদি ব্রন্মে অধ্যন্ত হয়, তাহ! হইলে 
$ মন্ু। : পুর্কোক্ত নিয়মে ব্রহ্গকে (১) সাবয়ব, ও (২)ইন্দ্রিরগ্রাহা 
শএকত্বেনপূৃথ কৃত্বেনবহু ধু বিশ্বতোমুখম্? .-- শঁশ কার্ট 


গীতা, ৯.১৫। ৰ * বেদাস্তততবোধ, ২৬ পূ। 
॥ “পৃথগ.ভূ তৈ ক ভূতায়,”- বিষ্ণুপুরাণ ১. ১২, 1 চক্ষুবিপ্রিয়ের স্বভাঁবত অপটুতা সাক্ষাৎ দোষ; 
| আলোকাঁদর অম্পষ্টতা, বা কোন রোগাঁদি প্রভাবে বস্তরকে 
&* বেদাত্বতত্ববোধ, ২৬ পৃ। যথারথ গ্রহণের অশক্তি পরম্পরা দোষ বলিয়া এখানে ধরা 
1 বৃহ ৪, ৪. ১৯) কঠ, ৪..২১। ূ ইইয়াছে। 





8৪ 
আলা লাগ 
হইতে হইবে, এবং (৩) তাহাতে জগতের সাহা খাঁফিবে ) 
কিন্ত বস্বত অঙ্গ ঈদৃশ নহে, কেন না, তীহাবা! নিক্দোই 
হকার করেন যে, ব্রদ্ম সিরবয়ব, অতীক্্রির ও নিগুব। + 
আয়াজ (8) দোষ, ও (৫) সংঙ্কারও কাহারো দেখ! যায় 
না। অধ্যাঁস কজিবে কে ? জীব ভিন্ন জার কেহ নহে; 
বিদ্ধ জীবে & উভয়ই নাই) ফেন না, ব্রহ্ম ভিন অপর 
কোন জীব ত তীঠাঁরা শ্বীকারই করেদ না। অপর ফোন 
জ্ীবই ত তখন নাই, ফেধল অধ্যাসের অধিষ্ঠান শ্বব্ধপ 
বুন্ধমাত্র রহ্ছিয়াছে ; জী'বও ত ভ্রমের কার্য্য, অতএব ভ্রম 
হইবার পর জীব থাঁফিতে পারে । 1 

তেদােদবাদিগণ এইরূপ বিপুল তর্কের দ্বারা অৈত- 
বাঁদিগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন । তাহাদের প র পক্ষ 
গিকি বজ নামক গ্রস্থখানিতে অতি গভীর তর্কযুক্কি দ্বারা 
অধ্যাসবাদ ৭গ্ডিত হুইয়াছে। এখানে অনাবশ্াক মলে 
করিয়া তৎসম্বন্ধে আর ফিছু উদ্জত হইল না! $ 

জীমধবাচার্যমতাবলম্বী ক্ৈতবাদিগণপ বলেন যে, চেতল 
ও অচেতন হইতে ত্রন্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন । ভেদবাঁচক শ্রুততি- 
সমূহ ইহাই প্রতিপাদন ক্ষরিতেছে, এবং তান্বাই যথার্থ । 
অভেদবাঁচক শ্রুতিসমূ্ধ ট্রেতন ও অচেতনের সহিত ব্রদ্দের 
অভেদ প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহা বাস্তব দহে) 
প্ী সকল শ্রর্দতিবাক্য বাস্তব অভেদ বুধাইতেছে না। চন্ত 
ও মুখের পরম্পর সাদৃখ্য থাকায় যেমন মুখকেই চন্দ্র বলা 
হয়, তাহাদের আভেদ ব্যবহার হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম ও চেতনা, 
চেতন প্রপঞ্চেক কোন একটি সাদৃষ্ট লক্ষ্য করিয়াই “ইহা 
মমস্তই ত্রন্ধণ ইত্যাদি অভেদ শ্রুতিসমূহ প্রবৃত হ্ইয়াছ্ছে। 
ফেমম “মুখই চক” এই অভেদ ব্যবহার স্কুলে মুখ ও চক্র 
উন্তয়ের সৌনদর্ঘযরূপ সাস্থ্য পাঁকে, বন্ধ ও চেতনাঁচেতদ 
জগতেরও মেইরপ সত্বা-রূপ সাদৃষ্ঠ আছে ) অর্থাৎ ষেমন 
ভুধও নুম্দয় চক হ্থম্দয, সেইবপ ব্রহ্গও সৎ জগকও সৎ । 
অতএব সন্বান্সপ সাঘৃশ্ঠেই ত্রন্ধ ও জগৎ অভেদ এবং ত্বাহা 
হইলেই এই আ্বভেদ গৌণ মান, মুখ্য নহে। 

ছৈতান্বৈভবাদিগণ ইহাদের এই মতকে সাধারণত 
এই বলিয়া পরিত্যাগ কল্সেন যে, সমস্ত শ্রুতিই সমান) 
ট্নাদের প্রবল দুর্বল ভাব নাই; এক জাতীয় শ্রুতি মুখ্য 
অর্থ এবং আর এক জাতীয় শ্রুতি গৌণ অর্থ প্রকাঁশ 
কক্িবে, তাহ! বলিতেই পারা যায় না! । 

ভ্ীবিধুশেখর শাস্ত্রী । 








* নিও বলিয়া সাৃশ্াূ্প ধার্য ব্রন্মে থাঁফিতে 


পারে না। 
1 বেদাস্ততত্ববোধ, ১৪পুঃ | 
4 
নিবিশেহ অধ্যাসখগুন আছে। 


তত্ববোধিনী পত্রিকা! 


১৮ বয়, ১ ঝাগ। 





যিশু চরিত। 

বাউলসন্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিন্ডাসা 
করিয়াছিলাম “তোযর! সকলের ঘরে খা না?” গ্রে 
কহিল, ৭্ন11 কারণ জিজ্ঞাসা কঞ্গাতে সে কহিল 
“যাহার! আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের খরে 
খাই না।” আফি কহিলাম “তার! শ্বীকার নাকরে নাই 
করিল, তোমর! স্বীকার করিবে না রেল?” সে লোকটি 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল “তা বটে, 
টী জান্ুগাটাতে আমাদের একটু প্যাচ আছে 1 

আমাদের "সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বার! 
চালিত হইয়া কোথায় আমরা অল্প গ্রহণ করিব ঘ্বার 
কোথায় করিব ন! তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেথাতারা আমরা 
সনন্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন কি, 
যে সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তা হাঁদিগকেও 
এইরূপ কোঁনো না কোনে একটা নিষিদ্ধ গণ্ভীর মধ্যে 
আবদ্ধ করিয়া পর করিয়! রাখিয়াছি। তাহাদের ঘরে 
আনন গ্রহণ করিব ন] বপিয়া স্থির করিয়া বলিয়া ত্ধাছি। 


; অমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাঙ্কা যাহাদি- 


গকে পাঁঠাইয়াছ্বেন আমরা স্পর্ষীর রঙ্গে স্াহাদ্দিগকেও 
জাতে ঠেলিয়াছি। 

মহাম্া যিশুর "প্রতি আমরা অনেক দিন এইবপ 
একট! বিত্বেষতাব পোষণ করিয়াছি । আমর! তাহাকে 
ঘদয়ে গ্রহণ করিত্তে অনিচ্ছুক । 

কিন্তু এজন্য একল! আমাদিগকেই দায়ী কর! চলে 
না। আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান 
মিশনরিদের নিকট হতে । খুষ্টকে তাহার! থুষ্টানি দ্বারা 
আঙ্ষ্ন করিয়া আমাগের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যান্ত 
বিশেষভাবে তাহাদের ধঙ্শমতের দ্বারা আমাদের ধর্ধসংস্কা- 
রে তাহার] পক্মাস্ৃত করিবার চেষ্ট! করিয়াছেন ম্ুুতক্সাং 
আদগ্মরক্ষার্‌ চেষ্রায় আমর! লড়াই করিবার জন্যই, প্রস্তুত 
হই গ্রাকি | 

লড়াইয়ের অবন্থায় মানুয় রিচার করে না। লেই 
মত্বতার উত্তেজনায় আমরা থুষ্টানকে আঘাত করিতে গিয়। 
ৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি । কিন্তু বাহীরা জগতের মহা- 
পুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে আঘাত করা 
আত্মঘ্াতেরই নামাস্তর । বস্তত শক্রর প্রতি রাগ করিয়! 
আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব করিম্বাছি-.. 
সাপগ্াকেই ক্ষুত্র করিয়। দিয়াছি। 

সকহেই জানেন ইংাক্দি শিক্ষার প্রথমারস্থায় আমাদের 
সমাজে একটা সঙ্কটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন 

০ শা্িনিকেতন আমে ১৯১. ৃ্াদের বৃষ্টির 
দিনে কথিত বক্ত তার মর্ম! | 





জায় ১৮৩৩ 
সমস্ত সমাজ টরায়ল,.শিক্ষিতের মন আন্দোলিত । ভারত 
কূ্বে-পুজার্জনা সমন্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর থেলামাত, এদেশে 
ধর্মের কোঁনো! উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপ- 
ছাক্ধি কোনে কালে ছিল ন! এই বিশ্বাদে তখন আমর! 
নিজেদের সন্থন্ধে লজ্জা অগ্ভুতব করিতে আরম্ত করিক্লা- 
ছিলাম | এইকপে হিন্দুসদাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, 
গিজিজ্তদের মল যখন ভিতয়ে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের 
দ্দিক্ষ হইতে ধরিয়া পড়িতেছিল--ন্বদেশের প্রতি অন্তরের 
অশ্রন্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে 
চুর্ধাল করিয়া তূলিতেছিল দেই সময়ে খৃষ্টান মিশনকি 
আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার 
গাব এগখদো জামাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দৃষ হয় নাই । 

কিস্ত দেই সঙ্কট কাজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। 
নেই ঘোরতন্্ ছূর্য্যোগের সময় রাঁমমোহজ রায় বাহিরের 
আবর্জান! ভেদ করিয়া! আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ 
সংশয়াকুল ত্বদেশবালীর নিকট উদবাটিত করিয়া দিলেন। 


যিশু চরিত 


এখন ধর্ধসাধনার় আমাদের ভিক্ষাবৃত্ির দিন ঘুচিয়ে । | 


এখন হিচ্ষুধর্ম কেকলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং 
বাথ আচারদপে আমাদের নিক্ষট প্রকাশমান নহে । 
এখন আমরা নিয়ে সকল ধর্দ্ধের মহাপুরুষদের মহাবালী 
সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈভৃক্ষ এশ্বর্যকে বৈচিত্র্য 
দান করিতে পানি । 

কিন্তৃ“দুর্গতির দ্রিনে মানুষ যখন দুর্বল থাকে তখদ সে 
একদিকের আতিশয্য ছইতে রক্ষা পাইন্গে আর একদিকে 
আঁতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের অরে মানুষের 
দেছের ভাপ ষ্গন উপরে চড়ে তখনো ভয় লাগাইয়া দেয় 
আবার যখন নীচে নামিতভে থাকে তখনো! সে ভয়ানক | 
আমাদের নেশন বর্তমান বিপদ আমাদের পূর্বতন বিপ- 
দের উপ্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া! ছটিতেছে। 

আমারের ফেশের মহত্বের মূর্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও, 
তাহা হণ ক্ষরিবার বাঁধা আমাদের শক্তির ভীর্ণতা | 
মাদাদের অর্ধিকার পাকা হইল লী কিন্তু আমাদের অহঙ্কার 
বাড়িল। পূর্ধে এক দিন ছিল যখন আমরা ফেরঙ্গ 
সংস্কারবশন্ত আমাদের বমাজ ও ধর্মের সমস্ত বিকারগুলিকে 


পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আরদ্ধ হইয়! বসিয়াছিলাম |. 
এখন কৃহ্ষ্কারবশতই সমন্ত বিক্ৃতিকে জোর করিয়া শ্বীকার . 


করাকে আমর রলিষ্ঠভার লক্ষণ বলিয়! মনে করি । ঘরে 
ঝট দির না, কোনে! আরর্জনাফেই বাহিরে ফেলিৰ না, 
যেখানে যাহা কিছু আছে. সমস্তক্কেই গায়ে মাখিয়া লই, 
ধূলামাটির সঙ্গে মণিমাপিক্যকে দির্কিচারে একত্রে রক্ষা 
করাকেই সমবয়নীতি বিয়া গণা করিব এই. দশা আমাঁ- 
প্র খটগাছে। ইহা রস্তৃত তামসিকতা। নিজ্জীবতাই 
(যেখানে বাই! কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষ! 


৭১৫ 


করে। তাঁহার কাছে ভালও যেমন, মনও তেমন, ভুলও 
যমন সত্যও তেমনি । জীবনের ধর্মই নির্বাচনের ধর্শ । 
তাহার কাছে নান! পদার্থের মূলের তারতম্য আছেই । 
সেই অনুসারে মে গ্রহণ করে ত্যাগ করে। এবং যাঁহ! 
তাহার পক্ষে যথার্ঘ শ্রেদ্র তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং 
বিপরীতকেই বর্জন করিয়া থাকে | 

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ 
ঘটয়াছে তাহ! মুখ্যতঃ জ্ঞানের দিকে । এই জাগরণের 
প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সন্বন্ধে বার বাঁর ইহাই লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছিলাঁম যে আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি খ্যৰ- 
হারে তাহার" উল্টা করি। ইহাতে জমে ফখন আস্ম- 
ধিককারের সুত্রপাত হইল তথন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে 
ব্যবহারের সামঞ্জস্য সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির 
ফরিবার চেষ্টায় প্রবৃক হইয়াছি । আমাদের যাহা কিছু 
আছে সমন্তই ভাল, তাহার কিছুই বর্জনীয় নে ইহাই 
প্রমাণ করিতে বসিয়াঁছি | | 

একদিকে আমন] জাগিয়াছি । সত্য আমাদের দ্বারে 
আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি 
কিন্তু ধার খুলিয়া! দিতেছি নাসাঁড়া দিতেছি কিন্ত পাণ্ঠ- 
অপ আনি দিতেছি না । ইহাতে আমাদের অপরাধ 
প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া! চলিতেছে । কিন্তু সেই অপরা- 
ধকে গুঁ্ধত্যের সহিত অর্থীকার করিবার যে অপরাধ সে 
আরো গুরুতর । লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে 
সত্যকে আমর! যদি হারের কাছে দীঁড় করাইয়া লঙ্জিত 
হইয়া বসিয়া থাঁকিতাঁম তাহ। হইলেও তেমন ক্ষতি হইত 
না-_কিন্তু তুমি সত্য নও যাহা অসত্য তাহাই সত্য ইহাই 
প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্ত যুক্তির কুহক বিস্তার 
করার মত্ত এত বড় অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না । 
আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়। সত্যকে 
বিনাশ করিতে কুষ্ঠিত হইতেছি লা । 

এই চেষ্টার মধ্যে যে ছুর্বলতা গ্রফাশ পার তাহা মূলতঃ 
চরিত্রের চুর্বলত। ৷ চঙ্কিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই 
আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি 
দিতে উদ্ভত। যে সফল আচার বিচার বিশ্বাস পুঁজা- 
পদ্ধতি আমাদের দেশের শত্বসহশ্র নরনারীকে জড়ত। 
মুত! ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহ! 
আমাদিগকে কেবলি ছোট করিতেছে, ব্যর্থ করিত্তেছে, 
বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে দকলের কাছে 
অপমানিত ও সকবা আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, 
কোনোমতেই আমরা! সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়। তাহাদের 
অকল্যাগরূপ দেখিতে এবং ঘোষ! করিতে চাহি না 7-- 
নিজের বুদ্ধির চোখে সুক্ষ ব্যাখ্যার ধুল। ছড়াইয়! নিশ্টেষ্ট- 
তাক প্রথে স্পর্ধা! করিযা। গদচারগ করিতে চাই । ধর্দধি 








চরিইবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই সক্ষল বিড়ঘনা- 
সৃষ্টিকে প্রবল পৌকুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের 
যে সকল দুঃখ হুর্মাতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্মান তাহাকে ' সে 
হগরহন ভাবুকতার শুক্ে কাঁুকার্ষ্যে মনোরম করিয়া 
তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে 
গাবে না। 

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। 
জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে ন!। 
আমাদের মনুষাত্বকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করিস্বা তোলার 
অভাধে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণ শক্কিতে 
জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারি- 
তেছি না। 

এই ছুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের 
সহায় ধাহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই 
আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চাঁন নাই,-- 
যাহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন 
এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াঁও 
সত্যক্ষে যাহার! নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়া- 
ছেন। ত্বাহাদের চরিত চিন্তা করিলে সমস্ত কৃত্রিমতা, 
কুটিল তর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য আচারের জটিল বেন 
হইতে চিত্ত মুক্তিলাঁভ করিয়া! রক্ষা পায়। 

বিস্তর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব 
ফাহারা মহাত্মা তাহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া 
সমন্ত জীবনের সামগ্রী করিয়! দেখেন--তীহারা কোনো 
নৃতন পন্থা, কোনো বাহ্‌ প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত 
প্রচার করেন না। তাহার! অত্যন্ত সহজ কথ! বলি- 
বার জন্য আসেন-_-তাহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও 
ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তীহারা এই 
অতান্ত সরল বাঁক্যটি অতাস্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান 
যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহা্ক বাহিরের আয়োজনে 
পুপ্ীকৃত করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহারা 
মনকে জাগাইতে বলেন, তাহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া 
সম্মুথে লক্ষা করিতে বলেন, অধ্ধ অভ্যাঁসকে তাহার! 
সত্যের সিংহানন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ 
কবেন। তাহার! কোনো অপরূপ সানগ্রী সংগ্রহ করিয়া 
আনেন না কেবল তাহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে 
আমাদের জীবনের মধ্যে তীহারা সেই চিরকালের 
আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আনাদের 
হুব্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জালবুনানীর মধ্য হইতে 
আমরা লঙ্জিত হইয়! জাগিয়! উঠি। 

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কি দেখি? আমরা মানুষকে 
দেখিতে পাই। আমরা নিঙ্গের সত্যমৃত্তি সম্মুথে দেখি। 


১৮ কল্প, ১ ভাঙ্গ 


থাকি )--গ্বর়চিত ও সমাঁজরচিত শত শত বাঁধা আমা 
দিগকে চারিদিক হইতে ছোট করিয়া রাখিয়াছে, আমরা 
আঁমাদের সমন্তটা দেখিতে পাই লা। বাহার! আপনার 
দেবতাঁকে ক্ষুদ্র করেন নাঈ, পুজাকে কৃত্রিম করেন 
নাই, লোকাচারের দাঁসত্ব-চির ধুলায় ফেলিয়া দিয়া 
যাহারা আপনাকে অমতের পুত্র বলিয়া সগৌববে 
ঘোষণ! করিয়াছেন তাহারা মানুষের কাছে মানুষকে 
বড় করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুজি দেওয়া? 
মুক্তি স্বর্গ নখে, আখ নহে, মুক্তি অধিকারবিস্তার, 
মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি । 

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া! নিত্যকালের 
রাজপথে ত্র দেখ কে আসিয়া দাড়াইয়াছেন। তাহাকে 
অনাদর করিয়োনা, আঘাত করিয়োনা, তুমি আমাদের 
কেহ নও বলিয়া আপনাকে হীন করিয়োনা, তুমি 
আমাদের জাতির নও বলিয়া আপনার জাতিকে লব 
দিয়োনা । সমস্ত জড় সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া! বাহির 
হইয়া আইস, ভক্তিনমন চিত্তে প্রণাম কর, বল তুমি 
আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমর! 
আপনাকে সত্যভাবে লাঁভ করিতেছি । 

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্ম 
গ্রহণ কবেন সে সময়কে আমরা তাহার আবির্ভাবের 
অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা একদিক 
হইতে সতা হইলেও এ সম্বন্ধে আমাদেব ভূল বুঝিব'র 
সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আগর 
অনুকুল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতি- 
কূল বলিয়া গণ্য করা চলে না । অভাব অতাস্ত 
কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অতান্ত জাগ্রত 
হয়। অতএব একাস্ত অভাবকেই লাভসম্তাবনার 


ৃ প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত 


স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি 1 


বস্তত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিগা আসি- 
তেছি প্রতিকূলতা যেমন আঁগুকূলা করে এমন আর 
কিছুতেই নহে। যিশুর জদ্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ্য 
করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব। 

মানুষের প্রতাঁপ ও ত্রীশর্ষ্য যখন ডোঁথে দেখিতে 
পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে 
কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্তমান যুগে আমর! 
স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড় 
যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ 
এই শ্রস্বর্ধ্ের প্রলোভনে আক্ক্ট হইয়া কেহবা ভিক্ষা- 
বৃত্তি, কেহবা দাপ্যবৃত্তি, কেহবা দন্যুবৃত্তি অবলশ্বন 


হার ১ 


ধিশু চরিত 


«৭ 





তয়! মুত 
পূ ন!) ্‌ 

ঘিঙ যখন ভস্মগ্রহণ করিসাছেলেন ভখন। রোষ- 
সাযায্যের প্রতাপ অআন্রভেধী হইয়। উ$ঠিমাছিল । বে 
ক্ষেত ফেছিকে জেখ মেলিত,। এই আুএ্ঠজ্রেই খৌরৰ- 
চূড়া! যকত হিক হইতেই চোখে পড়িতে থ্যকিভ; 
ইন্সরই স্যারোন্ধন, উপন্ষরণ যকধের চিত্কে অভিভূত 
করিয়া দিত্যেছিলু। ক্ষের বিদ্তাবৃদক্ধি বাছবধ ও 
ইজ শির যহাজ্ালে যুখন বিপুল স্ম্রাজ্য চারিদিকে 
খুব, সেই হয়ছে স্যহ্তান্যের এক পা, দরিছ স্বিহদি 
হর গর্জে এই শিশু জম্মগ্রুহখ করিলেন। 

তখন, রোম্‌সাআাজ্যে এহর্ষের যেমন প্রবল মুক্তি 
যদি সমাজে লোকা!হার & শ]ক্রশাসনেরও সেইরপ 
প্রধল প্রত্বাব ॥ 

রিছদিদের ধর্ব স্বাতির গিবদ্ধ 1 তাঁহাদের ঈশ্বর 
ছিছোরা বিশেষভাবে আহাদিগকে বরণ কত্রিরা লই 
ছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস, তাহার নিকট তাহার! 
কতকগুলি সত্যে বন্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহা- 
দের সংহিতা লিখিত। এই বিধি পাপন করাই 
ঈশ্বরের আদেশ পালন! 

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে 
গেলে মানুষের ধর্শবুহ্ধি কঠিন ও সন্কীর্ণ না হইয়া 


শরীর কাটা! হে, এককুভুর্ধ ক্মবকাশ 


বন্ধ করির। যের়াহ সীখিয়া ছুপিঝর ঘলই তখন পরব 


থাকিতে পারে না। কিন্তু নিভদিদের সণাঁতনআচার- 


নিম্পেষিত চিত্তে নুন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় 
ঘটিক্াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর 
ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক একজন খষি আসিঙা 
দেখা দিতেন। ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই 
তাহাদের অভ্য্যদয়। তাহারা স্থৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্র- 
মর্সরক আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমুতবাণী প্রচার কার- 
তেন। এই ইসায়া জেরেমা়া প্রতি গ্নিছুদি খবিগণ 
পরম হুর্তির দিনে আলোক জালাইয়াছেন, তাহাদের 
তীব্রত্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে তাহাদের বন্ধ জীবনের 
বহছুদিনস[ঞ্চত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন । 

শাস্ত্র ও আচারধর্মের দ্বারাহ গ্িছুদিদের সমস্ত জীবন 
নিয়মিত । যদিচ তাহারা সাঁহদিক যো? ছিল তবু 
রাষ্টরক্ষাব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। 
এই জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশদের তাতে 
তাহার! ছুর্তি লাভ করিয়াছিল। 

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব হইতে র়িহদিদের 
সনাজে খধিঅত্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতি- 
হত করিয়া! প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া পু্নাতনকে 
চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। 
বাত্রিকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইস্সা সমস্ত বার জানালা 


হইয়া উঠিম্মছিল। নবসঙ্কলিত তাল্দদ্‌ শান্তে বজছ 
আচারবন্ডনের স্বাযোজন পাকা হইল, এবং ধর্শ-পাল 
নের মূলে যে একটি মু বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছার ভগ 
আছে তাহাকে শ্বান দেওয়া হইল না । 

জড়ত্বের জপ ঘতই কঠোর হউক মন্ধব্যস্েজ বীজ 
থকেবারে মরতে ঘয় না অন্তরা) যখন পীড়িত 
হইয়া উঠে, ঝুছিরে ধখন মে কোলে! আশার সুতি 
দেখিতে পায় না তখন তাহার অন্তর হইতেই আই 
সের বাণী উচ্ছ্বসিত হুইয়! উঠে--সেই বাণকে গে 
হয়ত সম্পূর্ণ বোঝে না অথচ তাহাকে প্রচার কৰিতে 
থাকে। এই সময়টাতে ঘ্নিহদিরা আপনাপনি বলাবলি 
করিতেছিল মর্চে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল 
আঁদিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই 
দেবত! তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাঙ্গের অধিবর্ধর 
দান করিবেন-স্ঈশ্বরের বরপুত্র রিহছদি জাতির সত্যন্কা 
পুনবায় আসন্ন হইয়াছে) 

এই আসম শ্তুভ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে 
এই ভাঁবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিঝ্তেছিল। এই 
জন্য মকুম্থলীতে বসিয়া অভিযেক্ককারী ফোহন্‌ যখন 
িহুদিদ্দিগকে অন্ুতাপের দ্বারা পাপের প্রীয়শ্চিত্ত ও 
জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্ত আহবান 
কারপেন তখন দলে দলে পুণাকামিগণ তাহার নিকট 


| আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। গ্সিহদিরা বরকে 


গ্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে 
চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্েষ্ঠস্থান অগ্নি- 
কার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়! উঠিল । 
এমন সমক্কে যিশ্তুও মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে 
আদন্ন বলিয়া ঘোষণা! করিলেন । কিন্ত ঈশ্বরের রাজ্য 
যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিশি কে? তিনি ত 
রাজা, তাঁহাকে ত রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাঁজ- 
চাক না থাঁকিলে সর্বত্র ধর্ম্মবিধি প্রবর্তন করিবে 
কি করিয়া? একবার কি মরুম্থলীতে মানবের মঙ্গল 
ধান করিবার সময় ধিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত 
হয নাই? ক্ষণকাগের জনা কি তাহার মনে হয় নাই 
রাঁজগীঠের উপরে ধর্্মসিংহাঁসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই 
ভাশার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে $ কথিত আছে, 
সষভান তাহার সম্মুথে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়! 
তাঁগকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হুইয়াছিল। সেই প্রলো- 
ভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জননী হইয়াছিলেন। এই 
প্ররলাভনের কাহিনীকে কারনিক বলিয়!' উড়াইয়। 
দিবার হেতু নাই। ক্রোমের জয়পতাকা1 তখন রাজ- 
গৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত 


তত্তুবোধিনী পত্রিকা 


গ্লিছদি জাতি রা স্বাধীনতার দুখস্গে নিধি হইয়। 


ধৃছল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই তস্ত- 
প্লেন আন্দোলন যে তীাহারও ধ্যানকে গভীরভাবে 
'আঙ্গাত ধরিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই 
মাঁই। 

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে এই সর্ধত্রব্যাপী মামা 
জালকে ছেদন করিয়! তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট 
প্রত্যক্ষ করিলেন ৷ ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন 
না, মহাসাগ্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন 
সা? বাহ্যউপকবণহীন দারিদ্রের মধ্যে তাহাঁকে দেখিলেন 
এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের লম্মুথে একটা অদ্ভুত কথা 
অসক্কোচে প্রচার করিলেন যে, যে নমর পৃথিবীর অধিকার 
তাহারই ৷ তিনি চবিত্রের দিক্‌ দিয়া এই যেমন একটা 
থা বলিলেম, উপনিষদের খধির৷ মানুষের মনের দিক 
দিয়! ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথ! বলিয়াছেন; 
“যাঁছারা স্থির তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার 
লাভ করে” “ধীরাঃ সর্বমেবাবিশপ্তি ।* 

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং যাঁহা; সর্বজনের চিস্তকে 
অভিভূত করিয়া বর্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, 
লাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের রা- 
জ্যকে এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেথাঁনে সে 
আপনার আস্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত--ধাহিরের 
কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রক্স নহে । যেখানে 
অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দক্সিপ্রেরও 
সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না) যেখানে যে নত সেই 
উন্নত হয়, যে পশ্চান্বন্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে । এ কথ! 
তিনি কেবল কথায় রাধিরা যাঁন নাই । যে দোর্দগুপ্রতাপ 
সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাহার প্রাণবিনাঁশ করিয়াছে 
তাহার নাম ইতিহাসের পাঁভার এক প্রান্তে লেখ আছে 
মাত্র, আর যিনি সামান্ত চোরের সঙ্গে একত্র ক্রুসে বিশ্ব 
হুইয়। প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন 
ভীত অখ্যাত শিষ্য খাহাঁর অন্ববন্ভাঁ, অগ্তায় বিচারের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র ধাহার ছিল না ঠিনি আজ 
মৃত্াহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ 
কৰিতেছেন এবং আঁঙগও বলিতেছেন, যাহারা দীন তাহার' 
ধন্য, কারণ দ্বর্গরাজ্য তাহাদের ৷ যাহারা নম্র তাহারা 
ধন্য কারণ পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে ৷ 

এইন্পে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে 
নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড় করিনা দেখাইরাছেন। 
তাহাকে বাহিয়ের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত দেখাইলে 
মীনষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ষ হইত। তিনি আপনাকে 
রলিয়াছেন, মানুষের পুর । মানবসন্তান যে কে তাহাই 
ডিনি প্রষ্কাশ করিতে আসিয়াছেন। 


»৮ ফা; ১ ভাগ 





তাই তিনি দেখাইয়াঁছেদ মানুষের অসত্য সীতাজোর 
বশবরয্েও নহে আচারের অনুষ্ঠানেও. নহে ? কিন্তু নাছু- 
যে মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য! 
মাঁনবদমাজে ঈাড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন । 
পিতার সঙ্গে পুর যে সনবন্ধ তাঁহা আম্মীয়তার নিকট: 
তম সন্বন্ব_-আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশ- 
পাঁলমের ও অঙ্গীকাররক্ষাঁর বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর 
পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের ঘবার়াই মানুষ মহীরান, আর 
কিছুর ঘা! নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্রনূপে মানুষ সক 
লের চেয়ে বড়, সাঁমাঁজোর রাঁজাঝপে নহে। তাই স- 
তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলি, তুঙ্সি রাজী, তিনি 
বলিলেন, না, আমি মানুষের পুত্র । এই' বলিয়া তিনি 
সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন । 

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দ' করিয়াছেন, বঙ্লি- 
যাছেন ধন মানুষের পরির্রাণের পথে প্রধান বাধা । 
ইহ! একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে । ইহার ভিতর- 
কার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অব- 
লক্ষন বলিয়! জানে--অভ্যাসের মোহধশত ধনের সঙ্গে 
দে আপনার মনুষ্যত্বকে খিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় 
তাহার প্ররুত আত্মশক্তি আবৃত হইস্া যায়। যে আত্ম- 
শক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শত্তিকেই 
দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধোই তাহার যথার্থ 
পরিত্রাণের আশা । মানুষ যখন যথার্থভাবে আপনাকে 
দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে) আর, 
আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে 
মানকে দেখে, তখনি আপনাকে অবমানিত করে শ্রবং 
সমস্ত জীবনযাত্রার খারা উশ্বরকে অন্বীকার করিতে 
থাকে । 

মানুষকে এই মানবপুত্র বড় দেখিক়াছেন বলিয়াই 
মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন 
মানুষকে বড় করে না তেমনি বাহ্য আচারে মান্গবকে 
পবিত্র করে না । বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে 
দুষিত করিতে পারে না, কারণ, মান্গুধের মনুষ্য 
যেখানে, সেখানে তাহান। প্রবেশ নাই? যাহারা বল 
বাহিরের সংস্বে মানুষ পতিত হয় তাহার! মানুষকে 
ছোট করিয়! দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোট হইয়] 
যায় তথন তাহার সংকল্প তাহার ক্রিদ্নাকর্ম সমস্তই ক্ষুদ্র 
হইয়া! আসে, তাহার শক্তিহ্াস হয় এবং সে কেবলি 
ব্র্থভার মধ্যে ঘুরিয়া মরে । * এই জন্যই মানবপুন্র 
আটাক্স ও শাস্ত্রে মানুষের চেয়ে বড় হইতে দেন নাঁই 
এবং বলিয়াছেন, বলিনৈবেদ্যের দ্বার! ঈশ্বরের পৃজ1 নহে 
অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাহার ভজন । এই বধিক্জাই 
তিনি অন্পৃশ্যকে প্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত 
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ক্কজ্িরা তাহাকে পরিভ্রাণের পথে আহ্বান করিলেন । 

শুধু তাই ময়, সমস্ত যাকুষের মধ্যে তিনি আঁপ- 
মাকে এবং সেই যোগে ভগবাঁনফে উপলদ্ধি করিলেন । 
ভিমি শিষাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন দয়িদ্রকে 
যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বশ্ত্রহীনকে যে 
বন দেয় "সে আমাকেই বসন পরায়। ভক্তিবৃত্তিকে 
ধা অনুষ্ঠানের ছারা সন্কীর্ণরপে চরিতার্থ করিবার 
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা 
ডক্তিরসসস্ভোগ করার উপাক়মাত্র নহে । তাঁহাকে 
ফুল দিয়া নৈষেদ্য দিয় বন্ত্র দিয়! ন্বর্ণ দিয়া ফাকি 
'দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাকি দেওয়া হয়, ভক্কষি 
লইয়া খেলা কর! হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলার যতই 
সুখ হউক্‌ তাহা নম্ৃষ্যত্বের অন্মাননা | যিপ্ুর উপ- 
দেশ ধাঁহার! সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার! কেবল 
মাত্র পুজার্চনাদারা দিনরাঁত কাটাইয়া দিতে পারেন না; 
মানুষের সেবা তীহাদের পুজা, অতি কঠিন তাহাদের 
ব্রত। তাহারা আরামের শখ্যা ত্যাগ করিয়া প্রাণের 
মমতা বিসর্জন দিয়া দূব দেশ দেশাস্তরে নরখাদকদের 
মধ্যে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন 
স-কেননা, যাহার নিকট হইতে তীহারা দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, ত্বাহার আবির্ভাবে মান' 
বের প্রতি ঈশ্বরের দয়। সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে ; 
কারণ, এই মহাপুরুষ সর্বপ্রকারে মানবের মাঁহাত্থ্য 
'যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়া 
ছেন? 

কাহাকে তাহার শিষ্যেরা হুঃখের মানুষ বলেন। 
ছুঃখস্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা- 
ভেও তিনি মানুষকে বড় করিয়াছেন । দুংখের উপরেও 
মাছষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনি মান্য 
আপনার পেই বিশুদ্ধ মুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা 
'আগুণে পোড়ে না, যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না। 

দমন্ত মানুম়ের প্রতি প্রেমের দ্বারা ধিনি ঈশ্বরের 
প্রেম প্রচাঁ করিয়াছেন সমস্ত ন্েষের ছুঃখভার স্বেচ্ছা 
পূর্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাহার জীবন হইতে 
চ্মাপনিই নিশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য 
কি আছে! কারণ, স্বেচ্ছায় ছঃখ বহন করিতে অগ্র- 
শর হওয়াই প্রেমের ধর্দদ। দুর্বলের নিজ্জঁৰ প্রেমই 
ঘরের কোণে ভাবারেশের অক্রজলপাতে আপনাকে 
আপনি আর করিতে থাকে । যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ 
স্বীরন আছে দে আত্মত্যাগের দ্বারা হঃখশ্বীকারের হারা 
গৌফ়ব লাভ করে। সে গৌরব অহঙ্কার্ের গৌরব নহে 
এশ্কারগ অহক্ষারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা ৫প্রমের 


ইউরোপে নব ধর্মান্দোলন 


৪১৯ 
.. পিউ এন টাই 
পক্ষে অন]বস্তাক-তাহার নিজের মধ্যে শ্বত উৎসারিত, 





'অমৃতের উৎস আছে । 
মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ বিশুয় এই বাণ? 
কেবলমাত্র তত্বরথারূপে কোনো একটি শান্সের শ্লোকের 
মধ্যে বন্দী হুইয়া বাস করিতেছে না-তাঁহার জীব+ 
নেব মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল 
বণিয়াই আজ পর্যাস্ত তাহা সর্জীব বনস্পতির ঘত নব 
নব শাখা প্রশাথাঁ বিস্তার করিতেছে । মানবচিত্তের 
শত সহ সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করি- 
বার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার বর্দে মাতাল 
প্রতিদ্দিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্ধে 
উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাঁদ করিতেছে-শক্কি- 
উপাসক তাহাকে অক্ষমের হূর্বলত! বলিয়া অবজ্ঞা 
করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাঁপুরুষের ভাবুকতা 
বলিয়া! উড়াইয়া দিতেছে তবু সে নমর হইয়া নীরবে 
মাগ্রষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, ছুঃখকেই 
আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া 
পইয়াছে--যে পর তাহাকে আঁপন করিতেছে, থে 
পতিত তাহাকে তুলিয়া! লইতেছে, বাহার কাছ হইতে 
কিছুই পাঁইবার নাই তাঁহার কাছে আপনাকে নিঃশেছে 
উৎসর্গ করিয়া দিতেছে । এমনি করিয়া মানবপুত্র 
পৃথিবীতে সকল মানুষকেই বড় করিয়া তু্লিয়াছেন--. 
তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার 
প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতার গৃহে 
বাদ করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সক্কোচ 
মাঁনবদমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন--ইহাকেই 

বলে মুক্তদান করা । 
ল্রীরবী্রনাথ ঠাকুর । 


চুন 


ইউরোপে নব ধর্মীন্দোলন। . 


ইউরোপের নব ধর্্মান্দোলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
কবিতে গেলেই রামমোহন রায়ের কথ! সর্বাগ্রে মনে 
পড়ে। তিনি ভারতবর্ষে থাকিয়া কত আগে যে 
ইহার পূর্বস্থচনা করিয়া গ্রিরাছিলেন সে কথা ইউরোপ 
জানে না এবং আমাদের দেশের লোকে সম্ভবতঃ আরও 
কম জানে । 

রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেকের ধারণ! এই ষে তিনি 
তুলনামূলক ধর্দতত্বের একটা আলোচনা! মাত্র প্রবর্তন 
করিগ্কা গিয়াছেন। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম, মুললমানবর্ম ও থষ্ট- 
ধর্ের সার সার সত্যগুলিকে উদ্ধীর করিয়া তাহাদের 
পরস্পরের এঁক্য তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 

রামমোহন রায়কে এমন করিয়া দোখলে অত্াস্ত 


৯৩০ | | 
.. স্ষুত্ করিয়া দেখ! হইবে । কাব্গ্য; জগতের কো স্্য- 
তার এমন কোন দিক্‌ ছিল না যাহা! রায়ন্থোহান রা 
ভান ছিল৷ ন। ধর্ঘনীতি, রাষ্্রতত্ব, সম্জতন্ব, আইন, 
তগ্যাক্মতত্ব কর দ্দিরেই তাভীর অসানাল্ম প্রবেশ ছিল। 
তথাপি তাহাকে, একজন আশ্চর্য মনস্বী মাত্র মলে। 





_. ক্ষরাভুল। তাহার এ পাঁঙ্ডিতা তীহ্ার ন্সধ্যাসুসাঁধনার 


কত্ত ছিল । ইহ! পাস্থাণ্তপের মত তাহার জীবনের 
উপ্রে ভারের মত চাপিয়! ছিজ না বরং ছিমাচঝের 
উত্ত্গ তুষাররাশির ন্যান্ নানা ভাবের নাদদীতে নিত 
হইয়। তাঠার পা্ডিত্য মানরদ্ধাতির ত্ঝোধ ক্ল্যাখ সাধন 
করিয়াছে । | 

র/নস্োন্ধন রা ভিন্ন আবু একজন, মানুষের নাগ 
আমর করিতে গাঁরি: ন/ বাহার অধ্যান্ম সাধনা এমন 
ভারতবর্ষের ধন্দসাঞন। চিরদিনই, আন্তমূর্বীন ও ভান 
প্রধান এদেশে কি জ্ঞানপন্থী কি ভৃক্িগন্থী স্ুকজেই 
দর্শন ক্যর্িতে চায়__-ব্চি জগৎ কোৌথাত়্ থাকে পড়িয়া।! 






১৮ কলস, ১ ভার ্‌ 


কৃত্রিন মানদও দিয় জমার ষত্যের পরিষাপ চলিবে না» 
এখন বিশ্বমানব আমাদের ঘানরগ হইবে-সে াহাকে 
রলিবে থাকিঝর, তাহাই থাকিরে ; সে যাহাকে বলিরে 
রিনাশ পাইঝার, তাহাকে আমাদের মুগ আসক্তি বাঁধিয়া! 
 স্কাবিঝার চেষ্ট। করিলে ব্যর্থ হইবে। 

সময় আসিয়াছে যখন, আমাদের উচিত যে আনা 
দ্ধের দেশে রামমোহন, রাডছধর বিশ্বরূপ-দেবতা। স্কঙ্ 
ক্ষেত্রে সকল, বিষয়ে কেমন, ক্রিরা কাজ করিতেছেন তা 
আমরা সঙ্ঞান্মভাবে অগ্ুন্ধান্জ করি ও উপবদ্ধি ক্রি ॥ 
কিন্ধ রামমোহন রায়ই না রলিঝ। গেছেন যে আমাদের 
নিজেদের পরিচয় নিজেদের মধ্য নাই, সমস্ত, মাস্থুষের 
মধ্যে আমাদের যথার্ঘ পরিচয় লাভ করিতে হইবে? 

আঁচ্চর্ষ্যের বিরয় এই যে ইউরোপে আ্মাধুনিক কালে 
বে নুতন ধঙ্ছান্দোজন৷ চলিতেছে তাহার, পর্বসৃচনা। রাষ- 
মোচন রায়, কত, পূর্বে করির়। গেছেন ॥ এমন (ক. তাহার 
আদর্শ তাহার আদর্শেরই অঙ্জরূপ ॥ গত, শতান্ধীতে 
ইউকোপে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, রা তান 


সেই. জনা, যখল/গুনি যে আগাদের ধর্সের। ওঁদীর্ঘ্যয়েমন | সমস্তই অনেক্দুর। পর্যন্ত অগ্রষর হইয়্াছে। কিন্ত 
এমন আর. কোন ধর্পের নঃ, আমরা সক্ল' মতেরই : মংগ্রহই কেবল হইছে, ত্য ঝা হয়, নাই। প্রত্যেকে 
বিচিন্র সার্থকত। দেখিতে পাই তখন আম্মার মনে | নিজ নিজ্ধ বিশি্টতার পথে যতদূর, ষাইবার গিয়া সংখ্যা- 


অনের সময় সন্দেহ হয়। সে ওদার্ঘ্য ওদাসীন্যের সন" 
জাতীয়কিনা।। “যে যে. পথ দি যাক সে সত্যে 
গোৌছিবে? এ কথার,ভিত্ররে একটা চির], ভার, আছে, 
সচেষ্ট পরীক্ষা যে একট। শিশ্চরতা তাহ ইহার, মধে, 
নাই । 

রামমোহন রায় বিশ্বমানবের অব স্বরপেক মধ্যে 
রিঙ্ছমানাবের। বিধাতাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। নিজের 
ভাবলোকের মধ্যে নহে, ধ্যানের মধো নহে, তত্বজ্ঞানের 
মধ্যেও নহে, সমস্ত মানুষের যুগধুগান্তরব্যাপী সকল, চেষ্ট! 
ও সকল চিস্তার মধ্যে তিনি স্তন্ধ-নিবিষ্টং সেই এককে 
সারিতে চাহিগাছিলেন 

“জলে স্থলে সুলো যে সম্মান ভাবে থাকে !' 
সেই'জন/ই ক্িতিনি কথ কহ্থিতে কহিতে এক. এক- 
বার, গায়ত্রী-মন্ত্রধ্যানের দ্বার! সমস্ত বিশ্বচরাচরের মধ্যে 
'আগনার, আস্মার বাধাহীন প্রসর্তাকে অন্গুভৰ করি! 
লইতেন না? 

রামমোহন রায়ের পর্‌ হইতে আমাদের দেশের ধর্ধ 
কর্ সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি সকল সাধনা কেবলি বিশ্বান্- 
ভূত্িত পরিপূর্ণ হইয়। উঠিতেছে। যাহা" রিশ্বের মধ্যে 
* স্থান গাইবার নয়, যাহ! কেরল বিশেষভাবে আমাদের 
সংগ্কারের-গ্িনিস, তাহার অন্য যাহাই_ সার্থকতা থাক্‌ 


ছারা তাহাকে। গ্রন্থ করিতে ভরঞ। পাইতেছি না। |. 


হীন বৈচিত্রের মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়] পড়িয়াছে_এখন এত 
বিশিঞ্তা, এত বৈচিত্র মিলাইবে কেমন করিয়া, যাহার! 
পরম্পরবিরুদ্ধ তাহাদের মধ্যে এক্য। খ,জিয় পাইরে রি 
উপায়ে তাহাই . ইউরোথের ভাবিয়। দেখিবার বিষক্ক 
হইয়াছে । 

সৌভাগ্যক্রষে১ একথা ইউরোপ স্থির জান্সিতেছে 
ষে নিলাইবার শক্তি আছে. কের ধর্মের রিশিষ্টতার 
মধ্যে এীক্যের মূর্তি নাই। এএক্মান।  গ্লাত্মসত্যের 
পরিগৃর্ণতার মধ্যে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান গ্রভতি 
কুল (বিশিষ্ট; সাধনার চর্ম পরিপাম, সকজ. নদী সমুদ্রে 
যেমন করির'ঘেলে সমস্ত বিশিষ্ট সাধন! ধর্মের অঞও 
সাধনার মধ্যে তেমনি করিয়া মিয়া যায়+-€কাথাও 
বিরোধ আর থ!কিতে পায়'না। 

ভারতবর্ষই- এ কথা বলিয়াছে, যে অধ্যাত্ম সত্য যে: 
এক্যকে রচন।.করে সে খণ্ডের সঙ্গে খগুকে জোড়া 
দিবার এক্যা নহে, মে একেবারে রাসায়ণিক অথ 
্ক্য। সেই অখণ্ড এঁক্যকেই অধুনা! ইউরোপ চায় । 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বূপ দর্শন. করাইয়া- 
ছিলেন। অজ্ুন তাহাতে ভীত হইয়া পড়িলে কৃষ্ণ আপনার 
মানবদূপ তাহাকে দেখাইলেন। অজ্জুন তখন সংবৃত্ত'ও 
প্রক্কৃতিস্থ- হইলেন । 


২০১ 


| উমর ুুক্কঃ সে সকল সীমার মধ্যে রদ, করি অর্দীমের অপরূপ 
7০০ লোন ই ভাবের | আনন্দকে ধ্বনিত করিয়া তুলিবার সাধন, সে “সব ঘট 
মধ্যেই বাধা পড়িয়া যায়। ইউরোপে বিজ্ঞানদর্শন সেই. । পুরণ পূর রহা হৈ” সৃকন ঘটকে পূর্ণ-কর! পূর্ণন্বরূপকে 
বশ্ব্রপের সাধনায় নিমগ্ন ছিল এবং পৃষধর্্ মানবরূপের : প্রকাশিত করিবার সাধনা, তাহার কাছে জিবনের কোন্‌ 
মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া বিশ্ববিমুখ হইয়া! আপনাকে সক্ষীর্ণ অংশই বাদ পড়িয়া যায় না। অথচ খুষ্টধর্ম সমস্ত জীবনকে 
. করিয়া ফেলিয়াছিল, আজ সেই যুগধুগান্তের বিচ্ছেদ মিলিত. এমন করিগনা আধ্যাত্মিকতার ভিতরে মিলাইয়! লয় না 
হুইবার উপক্রম করাতে ইউরোপে নূতন আশা বহুযুগ-. ইহা সতা,__সে কেবল বিধিনিষেধের ধর্ম হইয়া মানুষকে 
: সঞ্চিত অন্ধকারের ভিতর হইতে বিছ্যাতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে কোন্টা পাঁপ ও বর্জনীয় এবং কোন্টা পুণ্য ও গ্রহণীয় 
চকিত হইয়া উঠিতেছে। এবার আর আয়োজন নয়, আহা জানাইয়া দেয-_সমন্তকেই গ্রহণ করিয়া অমৃত করিয। 


ইউরোপে নব র্মান্দোলন 
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এবার যজ্ঞের হোমহুতাগ্নি জলিবে, এই আশ্বাস নান। 
লোকের মুখে পাওয়া যাইতেছে । 
“উড়িয়ে ধবজ! অভ্রভেদী রথে 
এঁ যে তিনি এ বাহির পথে!” 


তুলিবার সাধন! তাঁহার সাধন! নহে। 

এ গেল এক অভিযোগ । খুষ্টধর্ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় 
অভিযোগ এই যে, সে ধর্ম খুষ্টকে ঈশ্বর 'এবং মানবায্মার 
মধাস্থ করিয়াছে । থুষ্ট ভগবানের অবতার । তীহারই 


আমি জানি, খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেক : মধ ঈশ্বরের যে প্রকাশ হইয়াছে এমন আর কোন সময়ে 


লোকের মনে একটা বিরুদ্ধ ভাব আছে। তাহার প্রধান : 


. কারণ আমরা পার্রীদের মুখেই খু্টধর্শের কথা শুনি, আমর! 
তাহাকে ইউরোপীয় সভাতার ইতিহাসের ভিতর হুইতে 


অন্য কাহারও মধ্যে হয় নাই, এ কথা সে বলে। কিন্ত 
বর্তমান যুগে এক দিকে যেমন বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের মহত্ব ও 
বিপুলতা, অপূর্ব শক্তি ও সৌনদর্ধ্য মানবমনের কাছে 


দেখি না। আর একট! কারণ এই যে আমর! জানি: উদ্ঘাঁটিত হইয়াছে অন্যদিকে তেমনি গ্রতোক ব্যক্তির 


কিছুদিন পূর্বেও খৃষ্ধর্শের প্রভাব ইউরোপে কিরূপ ম্লান 
ছিল। বিজ্ঞান তে! ইহাকে উড়াইয়াই বসিয়াছিল, শিল্প- 


, সাহিত্যও ইহাকে কোন আমল দেয় নাই। 


কিছুদিন পূর্বে আমি যখন ইংলগ্ডে ছিলাম তখন এক . 


; গিঞ্জায় একদিন একজন উপদেষ্টার মুখে থুষ্টধর্ের স্থৃতীত্র 
ধারণ করিয়া তিনি যে দেখা দেন তাহা নহে, সেখানে 


 নিন্দাবাদ-গুনিয়। আমি স্তন্তিত হইয়া গিয়াছিলাম । তিনি 
বলিলেন যে থৃষ্টের ভিতর দিয়া ভিন্ন ঈশ্বরকে পাওয়া 
যাইবে না এ কথ! যদি বল তবে মানুষ বরং সয়তানকে 
ভজিবে তথাপি ঈশ্বরকে চাহিবে না । স্থৃতরাং খুষ্টধর্শকে 
যদ্দি রক্ষা করিতে চাও তবে অধুষ্টান মতামত প্রচার করার 
প্রয়োজন । | 

তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল যে খৃষ্টধর্খের 
, ভিতরে এমন কি আছে যাহাতে একজন পাড্রীও তাহার 
গৌড়ামির বিরুদ্ধে এমন করিয়!৷ প্রতিবাদ করিতে উদ্যত 
হন? ধীহারা সেই ধর্মগ্রচারের জন্য মনপ্রাণ উৎপর্গ 
করিয়াছেন তাহারাই যদি মে ধর্মের এমন প্রতিবাদী হন 
তরে আমর! যে তাহার প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিব 
তাহাতে আর বলিবার কথা কি আছে? 

ৃষ্টধর্থের- বিরুদ্ধে আধুনিককালের প্রধান অভিযোগ 
এই যে সে ধর্শে চারিব্রনীতিকে এত বেশি প্রাধান্য 
দিয়াছে যাহাতে মান্ষের জীবনের অন্যান্য দিক্‌ চাপা 
পড়িয়া! যায়। সৌন্দরধ্যবোধ, কাব্য, কল!, তন্জ্ঞান এ 
স্ব তাহার ভিতরে কোথাও স্কুর্তি পায় না। -অথচ 
যথার্থ আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে এ সকলেরই স্থান 
$. আছে--কারণ আধ্যাঁগ্রক সাধন! শুন্যতার সাধনা নহে 





অন্তরলোকের একটি স্থগভীর আতম্মবোধও মানুষের মধ্যে 
খুলিয়া গেছে। স্থতরাং এ কথা মানুষ বুঝিয়াছে যে 
তগবানের প্রকাশ কোন এক সময়ে কোন একজন 
লোকের মধ্যে হইতেই পারে না-প্রত্োক মানুষের 
আম্মার তিনি একলা স্বামী এবং সেখানে কেবল খুষ্টরূপ 


তাহার সচ্চিদানন্দরূপ-_তীহার বিশ্বরাপ ও মানবরূপ 
একাধারে বিরাজিত। সেখানে “সর্ধাণি ভূতানি আত্ম- 
নোবান্নপন্ততি সর্বভৃতেষু চায্মানং”-__সকল ভূতের মধ্যে 
আম্মাকে এবং আত্মার মধ্যে সকল ভূতকে দেখা! যায়। 
সেই তে! ভগবানের সত্য প্রকাশ । সে কোন গুহ 
প্রকাশ হইতেই পারে না, কোন একটি বিশেষ রূপেরও 
প্রকাশ হইতে পারে ন। । 

এ সকল অভিযোগের সত্যাসত্য পরে বিচার হইবে 
কিন্তু এখন যে পানী বীচ মীন পিয়াসী--জলের মধ্যে 
থাকিয়াও মীন পিয়াসী, তাহার সে পিপাসা কোন বিশিষ্ট 
জ্ঞান মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না। ইউরোপের ধর্ঘ্মকে 
চাই, অত্যন্ত চাই, একান্তই চাই? শুষ্ক পৃথিবী যেমন 
আকাশের অমুতময়্ বারিবর্ষণকে কামনা করে তেমন 
করিয়া! চাই। তাহার কারণ প্রান্তিক শক্তির উপরে 
জদী হইয়া উঠিবার সাধনায় তাহার সমস্ত চেষ্টা 'অহোরা 
কেবল ব'হিরের দিকেই বিক্ষিপ্ত হইতেছে, অন্তর একে- 
বারে শুন্য, সেখানে নিখিল রসের উৎম খুলিয়া! যাঁয় নাই, 
সেখানে স্তন্ধতার নিক্ডি আনন্দ উচ্ছ.সিত হইতেছে না, 
সেখানে শাস্তং শিবং -অদ্বৈতং দেখা দিতেছেন ন!। 





কেবল মত কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য রি 
কষ্টের অসংখ্য জাঁল সৃষ্টি হইতেছেন-চারা খুরিতেছে, 
_. জুখ ছুংখ আবর্ভিত হইতেছে, এক মুহূর্ধ কাহারও বিশ্রাম 
| নাই, নিবি হই আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হবার 
_. শক্তিও নাই। 
... অথচ আস্তরিকতাই ধর্শের প্রাণ। বাহিরের চঞ্চল 
সৌন্দর্য্য যখন ধর্শের মধো আসিয়া! মিলিত হয়, তখন সে 
আর রূপমাত্র থাকে লা সে অপন্ধপ হয়, তখন বিনাপুষ্গে 
বম বন পুম্পিত হইয়া! উঠে, সমস্ত শুন্যের মধ্যে অনাহুত 
শব্দে রাগিণী বাঁজিতে থাকে | রাহিরের কর্ম যখন ধর্মের 
সঙ্গে যু হইতে চায়, তখন সে বাহিরের সফলতাকে 
ভুচ্ছজ্ঞান করে, অন্তরের মধ্যে নিরাসক্ত রিক্ততাই তখন 
তাহাকে আনন্দে ভরিয়। দেয়। ধর্ম কেবলি বাহিরকে 
ভিতরের দিকে লইয়া আসে--এই তাহার কাজ। 
বিজ্ঞানের অতিরিক্ত চষ্চার ধর্মের এই আন্তরিকতা 
ইউরোপ হারাইতে বসিয়াছিল। বিজ্ঞান মান্ুযকে বিশ্ব- 
প্রক্ৃতির কার্যযকারণের অনন্ত শৃঙ্খলার একটি অংশমাত্র 
বলিয়া মনে করে, মানুষকে স্বতন্থ করিয়া সে দেখেই ন|। 
বিজ্ঞান বলে, বিশ্বপ্রকৃতির যমস্ত শক্তির দ্বারা মান্থুষ 
প্ররিচালিত, তাহার নিজের, একলার কোন বিশিষ্টত৷ 
নাই। ধর্শের এ রকমের দৃষ্টিই নয়--বরং ইহার উল্টা। 
ধন্ম জানে যে ঘমস্ত রিশ্বজগতের সারযর্ধন্ব হচ্ছেন আত্ম1-_- 
বিশ্ব-অতিব্যক্তির সেই শেব পইঠা_-সেই আম্মার মধ্যেই 
সমস্ত আসিয়া মিলিয়াছে ১ সুতরাং মানুষ যখন আত্মবান্‌ 
জীব, তখন বিশ্বগ্রকৃতি হইতে সে এক জায়গায় স্বতন্ত্র 
কারণ বিশ্বপ্রক্কৃতির পুর্ণ মঙ্গল ভার ও আদর্শ কেবল 


মনুষ্যেরই মধ্যে পূর্ণমাত্রার বিরাজিত। মানুষ গুধু শক্তি 


দেখে না, নিয়ম দেখে না, সে বিশ্বগ্রকৃতির মঙ্গল আভি- 
প্রা্ম দেখে । সে জানে যে এই মঙ্গল অভিপ্রায়ই জড় 
হইতে জীবে, ভীব হুইতে মন্ধুম্যে ক্রমাগত উদ্ভিন্ 
হইতেছে-_এই মঙ্গল অভিপ্রায় বিশ্বপ্রকৃতির কণ্ঠের 
মাল, ইহারি পরিচয় লীভ করিয়া তত্বদর্শিগণ আনন্দ 
হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে এই কথা নিঃসংশয়ে 
বলিয়া থাকেন। হ্ৃতরাং ধর্দ আত্মার আলোকে বিশ্বকে 
পাঠ করে, বিজ্ঞানের মত অন্তহীন কার্ধ্যকারণের শৃঙ্খলকে 
টানিয়া লইয়! চলে না। 

ধশ্মে তাই অন্তর রাহিরের পূর্ণ সামঞ্জস্য এবং সে 
সামঞ্জস্য আত্মায়। সুতরাং ধর্ম না থাকিলে সেই স্াম- 
এস্য নষ্ট হইরা জীবনের সমগ্রতা ভাঙিয়া পড়ে । ইউরোপে 
তাহাই হুইয়াছে। সে বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে মানুষকে অগণ্য 
_ রস্তরাশির অন্তর্গত করিয়া দেখিয়া ঝাহাজগতের জড়গ্রবা- 
হের মধ্যে আপনাকে হারাই ফেলিয়াছে। জীবনের 
য়গ্রতা নানা! ভাগ বিভাগে ভাঙা! গেলে কেবল বিরোধ 
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স্বার্থের সংঘাত বাধে, মৌন্দর্যাবৌধে লীতিবোধে বিবাদ 
করিতে থাকে, শুদ্ধ জ্ঞান কেবল কথ! সাজা ইয়া ও যুক্তির 
জাল: সৃষ্টি করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার দৈন্যকে 
ঢাঁকা দিতে চাঁয়, কেরলি বিরোধ জনিয়া :উঠে এবং 
সে বিরোধ কিছুতেই মিটিতে চার নাঁ। আধুনিক ইউ- 
রোপে কি আমরা এই ছবিই দেখিতে পাইতেছি না? 
বর্তমান কালে ইউরোপীয় তত্বুজ্ঞানে প্রধানভাবে 
ঢুইটি দঝোর স্থাষ্ট হইয়াছে । তাহাদের পন্থা ও প্রণালী 
যদি চ বিভিন্ন, তথাপি তত্বজ্ঞানকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া শুপ্ধ তর্কের মধ্যে আবদ্ধ রুরিয়! না দেখিয়! 
জীবনের ভিতর হইতে দেখিবার চেষ্টা অর্থাৎ তন্বজ্ঞান 
কতট! কাজে লাগে সেই দিক্‌ দিয়া তাহাকে দেখিবার 
চেষ্টা উভয়দলের মধোই জমান বিদ্যমান ইহাদের 
মধ্য একদল বলেন, আধ্যাত্মিক সত্য আমাদের বুদ্ধি? 
গম্য মহেন। 
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন যেধয়া ন বনুনা শ্রতেন। 
যমেবৈষ বুগুতে তেন লত্যন্তস্যৈষআম্মা বৃুতে তনুংস্াম্‌ ॥ 
আত্মাকে বলার দ্বার! বা বুদ্ধির দ্বারা বা বন্ুশাক্সজ্ঞাঁনের 
দ্বারা লাভ করা যায় না-_যাহাকে ইনি বরণ করেন 
তাহার দ্বারাই ইনি লভ্য, তাহারই নিকটে ইনি 
স্বরূপ প্রকাশ করেন। অর্থাৎ আত্মাকে লাভ করার 
অবস্থা আমরা যে অবস্থায় আছি তাহার উপরের কথা, 
সাধনার ছারা সেখানে আমাদের উঠিতে হয়,-তার 
মানে--বাহিরের সঙ্গে অন্তরের পরিপূর্ণ যোগ, এ তত্ব- 
কৃথা মাত্র নয়, এ আমাদের প্রত্যঞ্ষগম্য সত্য। 
পক্ষান্তরে অন্যদল ধাহাদের মতবাদের নাম প্র্যাগৃ- 
ম্যাটিজ্ম্‌ তাহারা বলেন যে জীবন যখন গতিশীল -ও 
উন্নতিশীল তখন নিত্যসত্য সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা আমরা 
জানিতেই পারি না। সেজান তত্বে জানা হয় মাত্র, 
জীবনে জানা হইতেই পারে না। জীবনের ভিতর দিয়া 
জানিতে গেলে সত্যকে টুকরা টুকর। করিরা জানিতে 
হইবে। প্রথম দল বলেন ধন্ম মানুষের সকল দ্বন্দের সেতু, 
সে মকল জানাকে অতিক্রম করিয়া আছে-_তাহারি মধ 
ষকল জিনিসের চরম সার্থকতা । দ্বিতীয় দল বলেন 
ধর্মকে আমাদের অতীত করিয়৷ রাখিলে সে একটা 
কল্পনামাত্র হয়, সে যখন আমাদের ব্যবহারের জিনিস 
তখন তাহার মতামত সকল কতটা কাজে লাগে তাহাই 
দেখিয়া! তাহার মূল্য নির্ধারিত করিতে হইবে । অর্থাৎ: 
প্রথম দল বলেন, সত্য যেখানে আছেন সেখানে 
যেখানে আছি সেখানে সত্যকে নামিতে হইবে | মোটা 


১1 





খর পপর আন্দোলন ইউ-. 
কোপে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। 

একদল যাহারা আপনাদের মৃতকে নূতন ভাবা 
€ ৩৬ 196211970 ) নাম দেন্‌ তাহাদের প্রধান নেতা 
অধ্যাপক অগ়.কেন্, একজন জন্াণ_-ইংলতও অধ্যাপক 
জোনম্‌, অধ্যাপক ব্রাড্লি প্রভৃতি এই ভাবের পোষ- 
'কতা করিয়া থাঁকেন। অন্যদল যাহারা আপনাদের 
মতকে প্র্যাগ্্যাটিজ্ম্‌ নাম দেন তাহাদের প্রধান নেতা, 
আমেরিকার পরলোকগত অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স্‌ 
ইংলণ্ডে দিলাঁর ডিউয়ি ও ফান্সে ইহাদের গুরু হারি 
বাগ এ মতের প্রধান আচার্য্য । আমর! ক্রমে ক্রমে 
এ সকল মতাঁমত লইয়া! আলোচনা করিব । 

অধ্যাপক অয়কেন্‌ থুষ্টধর্মকে তাহার নূতন ভাব 
বাদের দিক হইতে বড় করিয়া! দেখিবার চেষ্টা করি- 
তেছেন। আজ সংক্ষেপে তাহার বক্তব্যটাকি তাহা 
দেখা যাইবে । 

গোড়ায় একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে খুষ্টধর্খা 
তাহার আরম্ভকাল হইতে আজ পর্যাস্ত যে সকল 
বিচিত্রতার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, 
তাহার সেই অসংখ্য মতামতের ভিড় হইতে তাহার 
'আসল সত্যটি উদ্ধার কর! অতি কঠিন। তাহার অবস্থা 
ঠিক আমাদের হিন্দুধর্মের মত । হিন্দুধন্দের মধ্যে বিশুদ্ধ 
অদ্বৈতবাদও আছে আবার থেটু মনসাপূজাও আছে। 
সকল এঁতিহাঁসিক ধর্ম্েরই এ এক দশ, তাহাদের মধ্যে 
নানাকালের নানা সঞ্চম আছে। 

অয়কেন্প্রমুখ আচার্ধাগণ তাই বলেন যে আমা- 
দের জীবনের ভিতর দিয়া ধর্মকে পড়িলেই. তাহার 
নিত্যন্বরূপটি কি তাহা স্থির হইতে বিলম্ব হইবে না। 
জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! যাহাই দাড় করানো যাকু 
তাহা বিশুদ্ধ তত্বকথা মাত্র। জীবনের ভিতর হুইতে 
দেখিলে অনেক বাঁদ বিবাদের সামঞ্জস্য মিলিয়! ঘায় কিন্তু 
(কেবল তর্কের দিক দিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সংসাধন 
অসম্ভব । এখানে এ প্রশ্নটি ওঠা স্থাভাবিক যে অয়কেন্‌ 
ভীবন বলিতে কি বুঝিতেছেন? মদ্ি প্রত্যেক লোকের 
ব্যক্তিগত জীবন হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে 
ধর্মমত ভিন্ন হইতে থাঁকিবে, তখন ধর্ম, হইবে প্রতো- 
কের আপন আপন মনগড়া ধর্ম । 

কিন্ত জীবন অর্থে অয়কেন্‌ কেবল মানসিক জীবন 
বুঝিতেছেন না। আমি বলিয়াছি যে আধ্যাত্মিক জীব- 
নের একটি পরিপূর্ণ সমগ্রতা আছে যেখানে সত্য পরিপূর্ণ 
ভারে প্রকাশ পান্। সে সত্য আমার তোমার ধাঁরণাগত 
ঈ্লত্য নহে, পরস্ত সকল জনের সকল ধারণার অস্ত- 
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আ্সিক জীবনই ধর্মের নিত্য সত্য কোথায় তাহ! পরীক্ষ। 
করিয়া দেখিবার কষ্টিপাঁথর স্বরূপ। আমরা যখন সেই 
সমগ্রতার বোধে উত্তীর্ণ হই, থণ্ড ধারণা যখন আমাদের 
মনের মধ্য ,হইতে ঘুচিয়া যার তখনই সকল ধর্খের 
সকল সত্য আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। 
পণ্ডিত লাইব্নিজ্‌ বিশ্বগ্রক্কৃতি মন্বন্ধে যে একটি 
কথা বলিয়াছেন মে কথাট জীবনের ভিতর হইতে 
ধন্মকে দেখিবার এই কথাটির টাকাম্বূপ বাবার 
করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে বিশ্বপ্রককৃতির 
নিয়ম অতি সরল, কিন্তু নিয়ম যেখানে খাঁটিতেছে সেথা- 
নেই অসংখ্য বৈচিত্রোর সমাবেশ। ধর্ম সম্বন্ধেও তাই। 
ধন্মের নিত্য আদশগুলি সরল, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে 
যুগে যুগে তাহার প্রকাশ বনুধা-বিচিত্র। 
ধম কি-_-ইহার সংজ্ঞা নিরূপণ কর। মিথ্যা । এইটুকু 
মাত্র বল! চলে যে আমাদের জ্ঞান প্রেম কম্ম এ সমস্তের 
পা খাল শা যাহা! পাই তাহা! খণ্ড পাওয়া, মে 
ূ শরীরের পাওয়া, মনের পাওয়া, বুদ্ধির পাওয়া-__তাহাতে 
রান রড উর যখন অথগ্ড পাওয়ার জন্য আমা” 
দের প্রাণ তুষিত হইয়া! উঠে, তখনই আমর! ধশ্মকে 
চাই কারণ ধন্মকে পাওয়াই অথণ্ড পাওয়া । 
ূ যংলন্ধ! চাপরং লভং মন্যতে নাঁধিকং ততঃ. 
৷ যাহাকে পাইলে অপর লাভকে আর অধিক বলিগ্! 
৷ মনে হয় না, ধর্মের পাওয়া সেই পাওয়া। 
জগতে যে কয়েকটি বড় ধন্দ আছে তাহারা কেহ ঝ 
নীতির দিকে কেহবা মুক্তির দিকে বেশি ঝৌক 
দিয়াছে। কেহ নিয়ম মানিয়। ভূৃত্যের মত চণিতে চায়, 
কেহ নিয়মের উপরে উঠিয়া! সত্যের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ 
বন্ধুর .৭ম্মন্ধ পাতাইতে চার । কাহারও কাছে ঈশ্বর 
কেবল বিধাত৷ ও শাস্তা কাহারও কাছে তিনি পিত। 
মাতা ও বন্ধু। নীতিপ্রধান ধন্ম বলে যে জগতে যাহ 
আছে তাহা! বেশ আছে তাহার মধ্যে নীতিবিধানকে 
যোগ করিয়া দিলেই মানুষের দৈন্ঠ দূর হয়, মুক্তি যাহা- 
দের শেব লক্ষ্য সে সকল ধর বলে, যাহা আছে তাহাকে 
অতিক্রম করিয়া! অধ্যাত্ম জগতে নৃতন করিয়া জন্মগ্রহণু 
না করা পধ্যস্ত কিছুতেই কিছু হইবার নহে। 
সেমেটিক্‌ ধন্ম সমূহের মধ্যে অর্থাৎ মোহম্দীয় ও 
ইহুদী প্রস্থৃতি ধর্ষ্ের মধ্যে একমাত্র খৃষ্ধর্মুই মুক্তিকে 
শেষ লক্ষ্য ব্লিয়াছে। ভারতবর্ষের সকল ধর্খেরও ইহাই 
শেষ লক্ষ্য ॥ কেবল প্রভেদ এই যে আমরা অদ্বৈত 
অবধি না৷ পৌছান পধ্যস্ত কোথাও থামিতে চাই না। 
আমরা মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে, সমাজে, জগতে ও 
বিশ্বমানবের মধ্যে কল্যাণবুদ্ধিকে ও মৈত্রীকে প্রমারিত 
করাকেও মুক্তি বলি না--পৃষ্টধর্দ এই পর্য্যন্ত আসিয়াই 





খামে--আমরা বস আরা বড় রক 
আত্মন্যেবাস্মানং পশ্যতি, আপনার মধো আপনার অন্তর- 
তম আত্মাকে না দেখে ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্তি নাই। 
মুক্তি মানে দেহের সং্কাররে একেবারে ছাড়াইয়া আম্মার 
লোকে নূতন করিয়া ভূমিষ্ঠ ০... 
এবং দ্বিজ হওয়াঁ। 

ইউরোপীরগণ এ জায়গাঁয় হিন্দুদের গালি: দিঘা 
থাকেন। অধাঁপক অনকৈনও অনেকবার আনেক 
স্থানে বলিয়াছেন যে হিন্দুধর্মের মুক্তির এই আদর্শে 
কর্ের প্রেরণা নষ্ট হয়, বৈরাগ্য মানুষকে পাইয়া বসে 
এবং জীবনকে দুর্বল করিয়া ফেলে। ৃ 

ৃষ্টধর্মকে ইহার! এই বলিয়া শ্রেষ্ঠ আসন দেন যে 
সে ধর্দেও যদিচ বলে যে “আত্মাকে হারাইয়া যদি 
সমস্ত জগৎকে মানুষ পা তাহাতেই বা মান্ষের লাভ 
কি,” তথাপি সে ধর্মে বিবেক বৈরাগ্য সাধনের “চেয়ে 
নীতির সাধনার উপর বেশি জোর দিয়া থাকে। 
পৃথিবীতে মঙ্গলকে পুণ্যকে অমঙ্গল ও পাপের স্থানে 
 অংস্থাপিত করিয়া! পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে হইবে নিয়তই 
_ এই দিকে খৃষ্টধর্্ব মানুষের চেষ্টাকে ঠেলিয়া দেয়। সেই 
জন্য এ ধন অন্যান্য ধর্শ__-বিশেষতঃ আমাদের . দেশের 
ধর্শোর ন্যায় ছুঃখ হইতে মুক্তি চায় না) সে বলে ছুঃখই 
পূজা, ভগবান স্বয়ং প্রেমে মনুষ্তের ছুঃখের কণ্টককিরীট 
পরিয়াছেন, সেই তাহার শ্রেষ্ঠরূপ-_স্থতরাং সেই ছুঃখভার 
বহন করিয়া মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিতে হইবে । 

ছুঃংখকে বরণ করিয়! দুঃখের উপরে জয়ী হইয়া উঠি- 
বার সাধনা। ইউরোপে যদি সত্য না হইত, তবে আমরা 
ৃষ্টায় ধর্্নীতিকে কেতাবী নিস বলিয়! অগ্রাহা 
করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন দেখি আত্মীয় স্বজন 
সমাজ সমস্ত পরিহাঁর করিয়া বর্ধরদের মধ্যে আফ্রিকার 
অরণ্যে বা অনঃত্র অসভ্য দেশে ৃষ্টান মিশনারী চিরজীবন 
উৎসর্গ করিয়া পড়িয়া আছে তখন স্বীকার করিতেই হয় 
এ দুঃখের সাধনার মূলা আছে, নিশ্চেষ্টতা ও বৈরাগ্যের 
চেয়ে ইনার শক্তি অনেক বেশী। সেই জন্য অয়কেন 
বলেন যে ধন্মনৈতিক এবং আধ্যাগ্িক এ পৌঁছার শুভ 
সন্মিলন খুষ্টধর্মে যেমন ঘটিয়াছে এমন আর অন্য কোন 
ধন্দে হয় নাই । এমন বৈপরীত্যের মিলনও অন্য কোন 
ধন্থে দেখা! যায় নাই । একদিকে আত্মার সঙ্গে সেই পরম- 
পিতার প্রেমে ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ যোগ, দেই যোগ 
প্ধীর সঙ্গে স্থানীর ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার মিলনের মত ; 
তিনি মান্থষের ভিতরে আসিয়া মানের প্রিয়তম হইক় 
তাহার সঙ্গে মিলিতেছেন--আবার অন্য দিকে মাঁনবসেবা, 
হঃখভার গ্রহণের দ্বারা তাহার বিধানকে মানুষ মানিয়া 
_.. লইয়া তাহার. মঙ্গলঙপিকার্ষ্যে ও তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া 


তিনি রাজা এবং তিনি স্বামী_এই বিপরীত সন্বন্ধগুলি 
খৃধর্শ তাহার মধ্যে মিলাইয়াছে। 
আমার মনে হয় যে এক বৈষ্ণবধন্ম ব্যতীত ঈশ্বরের 


সঙ্গে মানবায্মার সম্বন্ধ আর কোন ধর্খেই এমন অস্তক্পতম 


এমন নিকটতম নয়। ঈশ্বর মান্ুষরূপে অন্তরের সমস্ত 
দুঃখ দৈন্য পাপের মধ্যে তাহার প্রেমে নামিয়া আসেন 
এবং মানুষও সেবার দ্বার! পুণ্যকর্্ের দ্বারা কঠিন ছুঃখের 
দ্বারা ক্রমাগতই তাহার দিকে উন্নীত হক্ষ, ইহাই খৃষ্টবশ্মের 
মূল কথা। যদি বল, এ যূল কথা তো প্রচলিত খৃষ্টধর্ 
অর্থাৎ গোঁড়া ৃষ্টধরা মানেনা তাহা! সতা |" কিন্তু ইউ- 
রোপীয় ইতিহাসের মধ্যে ইহার গ্সতিব্যক্তির সোপান" 
পরম্পরা যে ব্যক্তি অনুধাবন করিয়াছে, তাহার কাছে এ 
মূল কথাটি সতা বলিয়া! গুতীয়মান হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব 
হইবে না। অবশ্য ইতিহাসের মধ্যেও এ আদর্শের 
বিরুতির দৃষ্টান্ত ভরি ভূরি মেলে-_যত অন্যায় যত অত্যা- 
চার ও রক্তসেচন এ ধরার নামে হইয়াছে এমন আর 
(কান ধর্মের নামে হইগাছে কি না সন্দেহ । তথাপি 
ইতিহাসকে কেবল ঘটনার দিক হইতে এবং খণ্ডকালের 
মধ্যে পরিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। অন্তায় 
অত্যাচারের ভিতর দিপ্াও যেখানে সত্য ইতিহাসের মধ্যে । 
উদ্ভিন্ন হুইয়্| উঠিতেছেন .এবং সেই নিত্য সত্যের স্থত্রে 
এক কালের সঙ্গে অন্ত কাল অঙ্গাঁঞ্জভাবে আবন্ধ হই! 
যাইতেছে ইতিহাসের সেই অন্তরতর (১রস্তনতার দিকে 
আমাদের দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি- যে এঁতিহাসিক মাত্রেই । 
নান! জাতির নান! কালের বিচিত্রভাবের সঙ্গে সম্মিলিত 
হুইয়। ক্রমেই বিচিত্র বিচিত্রতর হুইয়া উঠে। বোধ হর 
হিন্দুধর্শের. মধ্যে যত বৈচিত্র্য আছে এমন আর কোন 
ধশ্মের মধ্যে নাই । অথচ কেবল বৈচিত্র্য ধন্মকে প্রাণ 
দেয় না, ধর্থের মধ্যে একটি নিত্য আদশ অ$লগ্রতিষ্ট- 
ভাবে বিগ্কমান থাকা চাই। রামমোহন রাক্স ওপনিযদ 
্রহ্মবাদের মধ্যে ভারতীয় ধর্মের সেই নিত্য আদশকে 
দেখিয়াছিলেন__ৃষ্টধর্মেরও মূল আদর্শ টি কি তাহা ইউ- 
রোপীয় ভাবুকগণ ক্রমে ক্রমে আবিষ্ধার করিতেছেন । 

ইহুদিধন্ম হইতে খুষটধন্ষের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া 
উক্ত ধন্ের পাপপুণ্যের ঘন্দমূলক ধর্ধনীতি ইহার মধ্যে 
পাপপুণ্যের সংঘাতের ভাবটিকে খুব তীব্র করিয়া! জাগা- 


; | ইক্সা রাখিয়াছে। তার পর গ্রীকৃ ভাবের সঙ্গে ইহার 


মিলন যখন ঘটল তখন গ্রীকদের বৈচিত্রের পিপাস! এবং 
তাহাকে সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্যে বাঁধিবার আকাঙ্ষণ ইহার 
মধ্যে প্রবেশলাভ করিল এবং ইহার একান্ত অন্তমু্ধীন 
ভাবকে আঘাত করিলি। আপনারা সকলেই জানেন; ফে 


প্রভাবে খৃষ্টধর্ম প্রায় ভাসিয়া যাইবার পথে আপিয়া" 
ছিল। তাহার কারণ দেমেটিক অর্থাৎ ইনুদীয় ভাবের 
সঙ্গে গ্রীক ভাবের সকল বিষয়েই উপ্টা। ইহুদীর ঈখর 
পৃথিবী হইতে দূরে--এবং গ্রীক দেবতাগণ একেবারে 
পৃথিবীর ভিতরে-_তীহাঁরা প্রত্যক্ষ মানবরূপী দেবতা । 
ইছাীদের মধ্য পাঁপপুণ্যের বোধ অত্যন্ত তীব্র গ্রীকদের 
মধ্যে সেরূপ সংঘাতের ভাব প্রায় নাই বলিলেও চলে । 
ইহার পরে ক্রমে ইন্দৌজন্্ীণজাতির মধ্যে খু্টর্স 
যখন আনিয়া! পড়িল তখন এই ইহুদী গ্রীকের সংঘাতোখ 
দুর এবং নিকট, সসীম এবং অসীম এই দ্বৈতভাবকে ভক্তির 
সৃত্রে বীধিয়! তাহার! এক অপূর্ব গুহাতব্বের স্থ্টি করি" 
য়াছে। এইবধপে এ্রতিহাসিক দিক দিয়া! আলোচনা 
করিলে এটা স্পষ্ট দেখ! যাইবে যে প্রত্যেক ষুগে নানা 
জাতির নানা ভাবের ভিতর দিয়া খ্‌্টধর্দের চিরস্তন 
একান্ত অন্তমুর্থীন ভাব কাটিয়া গিয়া সে বিশ্বব্যাপক 
হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। কোন ধর্মই এমনতর 
নয় যে মে কোন এককালে হইয়া বইয়া ঢুকি! আছে, 
কালে কালে তাহার কোন পরিবর্তন হইবেন! । যদি 
এমনই হয় তবে 'সে তো মুতধর্্ঈ, তাহাকে লইয়া মন্ুযোর 
কোন লাঁভ নাই । ধর্ম কোন মহাপুরুষের একলার 
ভিনিস নয়, কোন গ্রন্থের বা শাস্ত্রের ধ্রিনিসও নয়- 
সকল কালের মান্ুবের আত্মাই তাহার প্রকাশক, তাহার 
শান্স। তাহার মধ্যে একটি অক্ষয় অমর নিত্য সত্য 
আছে বলিয়াই তাহার কোন কালে শেষ নাই, যুগে 
যুগে ষে কেবলি নূতন নূতন হইয়া চলিয়াছে এবং যুগের 
অঙ্গে যুগ৪ নেই সত্যের অক্ষয় বন্ধনে বীধা পড়িয়া 
যাইতেছে । 
 খুষ্টধর্মের সেই মূল নিত্য কথাটা কি তাহা সংক্ষেপে 
বিরৃত করিবার চেষ্টা কর! গেল। আমি বলিয়াছি যে 
রামমোহন রায় ইউরোপে থুষ্টধর্ম সম্বন্ধে আন্দোলন 
আলোচনা! হইবার :বনুপূর্ধে এই সকল কথা বলিয়া 
গিয়াছেন। এখনও খুৃষ্টধর্্ের আচার্ধ্যগণের মধ্যে একটা 
সঙ্গীর্ণ একদেশদর্শিতাঁর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়-__ 
তাহারা খৃষ্টধর্মকে অন্য সকল ধর্ম হইতে প্রাধান্য দিবার 
জন্য অত্যন্ত বেশি ব্যগ্র। সকল দেশে সকল সভ্যতায় 
সকল ধর্মেই বরদ্ষের প্রকাশ, তিনি সকল বৈচিত্রের 
ভিতরে গৃঢ়রূপে অন্প্রবিষ্ট_সমস্ত বৈচিত্র্যের তলায় তী- 
হার সেই এক রূপকে সাধনার দ্বারা দেখিবার আদর্শ ছিল 
রামমোহন রায়ের আদর্শ এবং ইহাই ভবিষ্যৎ ভারত- 
'বর্ষের "আদর্শ, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই । কোন একটি 
'ধর্দের টুমধ্যেই তাহার সমস্ত প্রকাশ এপ মনে কর! 





০৫ 


মানেই গাহাকে খণ্ডিত করা, তিনি যে সর্বব্যাপী ব মে 


কথা অস্বীকার করা । 
অধ্যাপক অগ্ন কেন্‌ সম্বন্ধে আলোচন! কালে যে ছুই 


[একটি কথা বলা হইয়াছে তাহাতে পাঠকদের মনে 


হইতে পারে যে তিনিও এই একদেশদশিতার দোষে 
আক্রান্ত । ক্িস্ত আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে থে 
তাহার মত উদারচেতা৷ এবং ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তি ইউরোপে 
এখন দ্বিতীয় কেহ নাই । আমাদের দেশের ধর্দশান্ত্র সম্বন্ধে 
তিনি জানেন অতি অল্প তথাপি অনুবাদে যেটুকু যাহা! 
পড়িয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতি তীঁহার অন্তরের 
অনুরাগ ও শ্রদ্ধা খুবই জাগ্রত হইয়াছে। নিয়ে তাহার 
একটি পত্রের কিয়ন্দংশ অন্রবাদ করিয়া! দিলাম ৪ 
"ভারতবর্ষীয় ধর্মের সে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত না হইলে 
এবং তাহার অনেক সার সত্য আপনার মধ্যে গ্রহণ ন! 
করিলে খুষ্টধর্ম যে কোন দিনই সার্বভৌমিক ধর্ম হইয়া 
উঠিতে পারিবে না আপনার এ মত আমি সম্পূর্ণরূপে 
স্বীকার করি । আমিবিশ্বাস করি যে বিশিষ্ট ধর্মের যুগ 
এখন চলিয়া গেছে-_নিজেদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ভাঙিয়া 
এখন আমাদে বন নিজ নিঞ্জ ধর্ঘাকে বিশ্বমানবের ধর্মে উপ- 
নীত করিতে হইবে । এই কার্যে ভবিষ্যতে হিন্দুধর্ম ও, 
খুধর্ম পরস্পরের সহায়তা করিবে। ভারতবর্ষে যেমন 
স্পটতঃ ধঁক্যের বাণী এবং অনন্তের বাণী, সকল জড়বস্তর 
বন্ধন হইতে মুক্তি এবং চিস্তার সুগভীর স্তব্ধতার কথ! 
বল! হইয়াছে এমন আর কোথাও হয় নাই। পক্ষান্তরে 
দন্দমূলক ধর্নীতি, বিবিধ মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের রচনা! ও 


কর্মের প্রেরণা এই সকল জিনিসের উপরই প্ৃষ্টধর্দের 


যথার্থ শক্তিও নির্ভর করিতেছে'। এই ছুই ধর্মই পরস্প- 
রের নিকট হুইতৈ আনেক শিক্ষালাভ করিতে পারে । আৰ 
আমি আশা করি যে এই সকল জীবনের জটিল সমস্য 
ক্রমশই মানবসমাজের সম্মুখবন্ী হইবে 1” 

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী ॥ 


মীতাপাঠ। 


( আবহমান ) 

এই যে একটি কথ।-___যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাপ্ভিকা, অথচ 
আম্মা! বিনি প্রক্কৃতির দ্রষ্টা এবং অধিষ্ঠাতা (তিনি নিপুণ, 
এ কথাটি আমাদের দেশের সকল শীন্ত্রেই--বিশেষত 
সাংখ্য এবং বেদাস্ত শান্ত্রে--আবহমান কাল*হইতে সমস্বরে 
ধ্বনিত হইপ্সা আসিতেছে । এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, 
ও-কথাটির অর্থ কি?- জরিগুগ পদার্যটা কি? এই 
প্রশ্নের যাবত শ্ীমাংসা করিতে হইলে মত্বগুণের গোড়ার 





বারাক বাছির করা | আমরা দেখতেছি যে, আমাদের প্রতিজনের আপনার 
কর্তৃব্য। এ কার্ধ্যাটর নি্পাদন অতি সহজে হইতে , আপনার মধ্যেই সতা'র সঙ্গে সতার প্রকাপ এবং সত্তার 


পারে--হয় না কেবল আমাদের নিজের দোষে । আমর! 
গোড়ার পইটা৷ হইতে যাত্রারস্ত ন! করিয়া আগে-ভাগেই 
চরন পইটাতে পদনিক্ষেপ করিবার জন্য বাস্ত হই, আর 
সেই জন্য অভীষ্ট ফপ-লাভে বঞ্চিত হই ॥ অতএব আম” 
দের এই চাঁপল্য-দৌষটিকে প্রশ্রয় না দিয়া সর্বাগ্রে সত্ব- 
গুণের গোড়ার কাহিনীটির তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হা 
যাক 


' কবি শব্ধ হইতে কবিতা এবং কবিত্ব এই দুইটি শব্ধ 


উৎপত্বিলাভ করিয়াছে। ইহা সকলেরই জানা কথ!। 
এটাও তেমনি জানা! উচিত ঘে, সৎ শব্দ হইতে সত্তা এবং 
সত্ব এই ছুইটি শব্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ;-_-দেখা উচিত যে, 
কবিতা! এবং কবিস্বের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সত্ব! এবং 
সত্বের মধ্যে অবিকল সেইরূপ। কবির কবিত! যখন 
প্রকাশে বাহির হয়, তখন তাহা! দৃষ্টে আমর! যেমন বুঝিতে 
পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি যে" 
কোনো বস্তর সত্তা যখনই আমাদের নিকটে প্রকাশ পার, 
তখনই আমর! বুঝিতে পারি যে, নে বস্তর ভিতরে সত্ব 
রহিয়াছে--সে বস্ত সংপদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, 
কবিতার প্রকাশ যেমন কবিত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ, সত্তার 
প্রকাশ তেমনি সত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ। সত্বগুণের আর 
একটি পরিচয়-লক্ষণ আছে-_সেটি হুচ্চে সভার রসাস্বাদন- 
জনিত আনন্দ। কবিতাঁর রসাস্বাদনে যখন ভাবুক 
ব্যক্তির আনন্দ হয়, তখন লেই আনন্দমাত্রটি যেমন কবির 


অন্তনিহিত কবিত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে, তেমনি : 


সত্তার রসাস্বাদনে চেতনাবান্‌ বাক্তির যখন আনন্দ হয়, 


তখন সেই আনন্দ মাত্রটি সদ্বস্তর অন্তমিহিত সত্বগুণের 


পরিচর প্রদান করে । 

আমরা প্রতিজনে আমাদের আপনার আপনার ভিতঃর 
মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, প্রকাশ এবং 
আনন্দ সত্া”র সঙ্গের সঙ্গী । “আমি এযাবতকাল পর্যান্ত 
: ব্র্ঠিয়। রহিয়াছি' এই বষ্ঠিয়া থাকা! ব্যাপারটি আমি যেমন 
আমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি, তুমিও তেমনি তোমার 
মধ্যে উপলব্ধি করিতেছ। ইছারই নাম আতম্মসতার 


গ্রকাশ। আবার, "আমি যেমন এযাবৎকাল পর্যান্ত 


বর্তিয়! রছিয়াছি তেমনি সর্বকালেই যেন বর্তিয়া থাকি” 
আমাদের আপনার আপনার প্রতি আপনার এই যে 
মঙ্গল আশীর্বাদ, এ আশীর্বাদ আমাদের প্রতিজনের 
আত্মসত্তার উপরে নিরন্তর লাগিয়া! রহিয়'ছে । আখ্মসন্তাতে 
ঘদি আমাদের আনন্দ না হইত তবে &ণুভ ইচ্ছাঁটি 


অর্থাৎ বর্তিয়। থাকিবার ইচ্ছা কোনে! কালেই আমাদের 
ঘনুকরখের অধ্যে স্থান পাইতে পারিত না। এইরূপ ' 


রমাস্বাদনজনিত আগন্দ মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, 
আর, নেই গতিকে আমর! এটা বেশ, বুঝিতে পারি” 
তেছি যে, আমাদের ভিতরে ঘনত্ব আছে-_-আমর! সৎ” 
পদার্থ। আমাদের দেশের সকল শান্তরেক্ট তাই এ. 
কথাঁটি বেদবাক্যের স্থাস্স মাঁনিয়]! লওয়া হইয়াছে যে», 
প্রকাশ এবং আনন্দই সত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ; এমন: 
কি-_সত্বগুথের সঙ্থিন্ত প্রকাশ এবং আনন্দের যে কিরূপ 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্ত ইঙ্গিতচ্ছলে- 
এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেও ক্রুটি করা হুয় নাই- 
যনে, প্রকাশ এবং আনন্দের নামই সন্বগুণ। মত্বগুগ, 
কাহাকে বলে তাহা দেখিলান, এখন রজোগুণ এবং 
তমোগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখা যাক | : 

নানা কবির কবিতা আছে, কিবা 
কবিত্ব। দেশ-কাল-পাত্রে পরিচ্ছিন্ন এই অর্থে ব্যষ্টিকবিতা।।- 
পক্ষান্তরে কবির! ধাহার খাইয়া মানুষ, তাহার কবিতা, 
সর্বদেশের এবং সর্বকালের কবিত! এই অর্থে মযষ্টি* 
কবিত্ব।। করিরা যাহার থাইয়! মানুষ তিনি কে? তিনি 
সাধারণ বাক্তি নহেন-_তিনি প্রক্কৃতিদেবী স্বয়ং । কাব্যান্ু- 
রাগী বিদজ্জন-সমাজে এ কথা কাহারো! নিকটে অবিদিত 
নাই যে, কালিদাদের কবিতায় যেমন শেকপিয়রীয় কবিত্ব- 
গুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না, শেক্সপিয়রের 
কবিতাতেও তেমনি কাঁলিদাষীয় কবিত্বগুণের কোনে! 
নিদর্শন পাওয়া য়ায় না) তেমনি আবার মিপ্টনের, 
কবিতাতেও ও-ছুই শ্রেণীর কবিত্বগুণের কোনোটিরই নিদ+ 
শন পাওয়া যায় না। তবেই হইতেছে যে প্রক্কতিদেবীর 
দবদরয় হইতে উচ্ছ,সিত সমষ্টিকবিতা। যেমন প্রর্ণমাত্রা কবিত্বের 
অভিব্যঞ্জক, ব্যষ্টিকবিতা সেরূপ নহে) বাষ্টিকবিতা৷ মাত্রই 
কবিত্বগুণের দ্েশ-কাল-পাত্োঁচিত খণ্ডাংশেরই অভি- 
র্যঞ্জক। কবিতা মন্বন্ধে এ যেমন আমরা! দ্বেখিলাম, সত্তা" 
সম্বন্ধেও সেইরূপ আমর! দেখিতে পাই যে, এক শাখার 
পুষ্প যেমন আরেক শাখার পুষ্প নহে, তেমনি তোমার 
সতাও আমার সত্তা নহে, আমার সত্তাও তোমার সত্তা - 
নহে, এবং তৃতীয় আর যেকোনো! ব্যক্তির নাম করিবে 
তাহার সত্তাও তোমার বা আমার সত্তা নহে। ব্যষ্টিস্্। 
মাত্রই এইরূপ দেশ-কাল-পাত্রে পরিচ্ছিন্ন ) আর সেই জন্ত ' 
কোনো! ব্য্টিসত্তাই পূর্ণমাত্রা সত্বগুণের বা গুদ্ধসত্বের 
পরিচায়ক নহে) ব্যষ্টিসতামাই বারাক্রান্ত সরগুণের 
পরিচাঁয়ক ৷ পক্ষান্তরে, যেমন সকল শাখার পুষ্পই বৃক্ষেক্ 
পুষ্প, স্ৃতরাং বৃক্ষের পুষ্পই সমষ্টি-পুষ্প, আর সকল শাখার 
পুষ্পই সেই সমষ্টি-পুম্পের অন্তভূর্ত) তেমনি প্রক্কৃতিয় 
অধীশ্বর যিনি পরমাম্মা। তাহার সত্তা সম্টিসতা এবং আধ 


রা ঠা ঁ 
এ ধু । 
॥১০ [ত্র চা 
& ) | জজ 
? ্ 


জন্ত জম্টিসত্া যেমন অবাধিত সব্বগুণের ব! শুদ্ধসত্তবের 
নিধান, ব্যষ্টিসত্বা সেরূপ মহে। ব্যষ্টিসভামাত্রই বাঁধাক্রান্ত 
জন্বগুণেত্র, অথবা যাহা একই কথা-_বাধাক্রান্ত প্রকাশ 
এবং আনন্দের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। বলিয়াছি যে, সত্বগুণের 
পরিচায়ক লক্ষণ ছুইটি, একটি হ'চ্চে প্রকাশ এবং আর 
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একটি হচ্চে আনন্দ । এখন জিজ্জান্ত এই যে, প্রকাশকে 


বাধা প্রদান করে কে? অবশ অচৈতন্য বা জড়তা এবং 
অবসাদ বা ক্ফু্তিহীনতাঁ। আনন্দকে বাধা প্রাদান করে 
কে? অবস্ঠ দুঃখ বা পীড়ান্ুভব এবং অশান্তি ব! প্রবৃত্তি” 
চাঞ্চল্য। সন্ধগুণের এই ছুই প্রতিদবন্দীকে শাস্ত্রীয় ভাষাক্ন 
ধথাক্রমে বলা হইয়া থাকে তামাগুণ এবং রজোগুণ 1 


পীতাত্বর হইয়াছেন; পরস্থ 
রজোগুণের নিজমূর্তি হচ্চে রাগ; তার সাক্ষী রজোগুণের 
যে ছুইটি প্রধান অন্তরঙ্গ-.-কাম এবং ক্রোধ--ছুইই রাগ- 
ধর্মী । কাম তো রাগ বটেই; তা ছাড়া বঙ্গ-ভাষায় ক্রোধের 
আঁর এক নাম রাঁগ। রাগই প্রবৃত্ভি-চাঞ্চলোর গোড়ার 
শৃত্র। রজোগুণের নিভমূর্তি এই যে, রাগ, ইহা লাল 
রঙের সহিত উপমেয় | রক্ত শব্দ, রঞ্জন শব, রজঃ শব্ধ, 
রাগ শব্দ, সবাই এর! একই মুলাধাতুর সস্তান সন্ভুতি তাহা 
দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে । লাল রঙ দেখিলেই বুষ- 
জাতি ক্ষেপিয়া ওঠে-_রক্ত গরম হইলেই প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য 
হয়_দুঃখজরে বক্ষের তাঁপ বৃদ্ধি হয়_-এ ষমন্তই রূজো”: 


আআ আআ. 


' গুণের লক্ষণ । এই জন্য যদি উপমাচ্ছলে বল! যায় যে, 


বিশুদ্ধ গ্রকাঁশ এবং বিমল আনন্দের আর এক নাম ঘেমন 


সত্বগুণ , অটৈতন্য এবং অবলাঁদের আঁর এক নাম তেমনি 


তমোগুণ; আবার, ছুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চলযের আর এক ৷ 


নাম তেমনি রজোগুণ। তমোগুণ যে কি অর্থে তমোগুণ 
তাহা! তমঃ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে--তমোগুণ প্রকা- 
শের প্রতিন্দী এই অর্থেই তমোগুণ। রজোঁগুণ কি 


অর্থে রজোগুণ তাহাঁও রজঃ শবের গায়ে লেখা রহিয়াছে | 


পূর্বকালে আমাদের দেশে ধোপাদের বংশীন্ুধাযী কার্ধ্য 
কাপড় কাচা তে! ছিলই, তা! ছাড়া তাহাদের আর একটি 
কার্ধ্য ছিল বস্ত্র রঙানো 3; এই জন্য লংস্কত ভাষায় ধোপা 
রজক নামে প্রসিদ্ধ_-বস্ত্র রঞ্জন করে অর্থাৎ রঙা এই 
অর্থেরজক | রঙ বন্বদ্ধে জন্ত্াণ দেশীয় মহাকবি গেটের 
একটি কুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ণক্ষেত্র মোটামুটি 
তিন ভাগে বিভক্ত ) সে তিন ভাগ হ'চ্ে_-একদিকে সাদা, 


আর একদিকে কালো! এবং ছুয়ের মধাস্থলে রক্ত নীল পীত, 


প্রভৃতি রঞ্জন বা রঙ । তাহাঁর মধ্যে দেখিতে হইবে এই 
যে, কালো রঙ রঙই লহে-_তাহ! অন্ধকারেরই আর এক 
নাম। সাদা রঙ কালো রঙের ঠিক উল্টা পিঠ সুতরাং 
তাহাও প্ররুত পক্ষে রঙ নহে । সাদা রঙ বিচিত্র বর্ণরাঁজির 
লয় স্থান--তাহ! শুভ্র আলোক | বর্ণক্ষেত্রও যেমন তিন 
ভাগে বিভক্ত -_গুণক্ষেন্রও অবিকল সেইরূপ | গুণক্ষেত্রের 
এ মুড়ায় রহিয়াছে সব্বগুণের নিরগ্রম আলোক ; ওখ্মুড়ায় 
ক্মহিয়্াছে তমোগুণের অঞ্জন ; এবং ছুয়ের মধ্যস্থলে রহি- 
প্নাছে রজোগুণের রঞ্জন | অর্থাৎ একদ্দিকে রহিয়াছে 
সত্বপগুণের চেতনজ্যোতি, আর একদিকে রহিয়াছে তমো- 
গুণের জড়ত! অন্ধকার, এবং ছুয়ের মধাস্থলে রহিয়াছে 
গ্লাগ-দ্বেষরূপী রজোগুণের রঞ্জন । তাহার মধ্যে ছেষ 
নীল রঙের সহিত উপমেয় ; দ্বেষকে গিলিয়! খাইয়। মহা- 
দেব নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। অনুরাগ সত্বগুণ ধ্যাসা রজোগুণ, 


০ ৯, 


সত্বগুণ সাদা, তমোগুণ কালো, রজোগুণ লাল, তবে 
প্রকৃত কথাট! যে কি রলা হইল তাহ! সাধারণ আোতৃবর্গের 
সহস! বোধগম্য না হইতে পারুক্‌, পরস্ধ ভাবুক লোকের 
তাহা ধুঝিতে এক যুভূর্তও বিলম্ব হয় মা। এ সকল 
ফাযক্ড়া কথা ছাড়িয়া এখন প্ররুত প্রস্তাবের বাঁধা রাস্তায় 
প্রত্যাবর্তন কর! যাক । 

একটু পুর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই 


 দ্বাধাক্রান্ত সত্তবগুণের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র । সন্বগুণের বাধা 


জন্মায় যে কে তাহাও আমরা দেখিয়াছি ; আমরা দেখি" 
যাছি যে, যেণছুইটি মূল উপাদান সত্বগুগের সহিত মাঁথামাথি 
ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে--কিন প্রাকাশ এবং আনন্দ -. 
তাহাদের প্রথমটির ( অর্থাৎ প্রকাশের ) প্রতিদ্বন্দী হচ্চে 
তমোগুণ বা জড়ত! এবং অবসার্দ ; দ্বিতীক্নরটির (অর্থাৎ 
আনন্দের ) প্রতিছন্দ্ী হ'চ্চে রজোগুণ বা! ছুঃখ এবং অশান্তি। 
তাছাড়া, রজোগুণ এবং তমোগুণের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দিত 


 কুহিয়াছে খুবই স্পষ্ট । বাধার অন্ভব হইতেই ছুঃখ উৎপন্ন 


হয়, ইহা! সকলেরই জানা কথা) এমন কি-_বাধান্ুভবেরই 
নাম দুঃখ | বাঁধান্থভর যদিচ বিশুদ্ধ জ্ঞানের ন্যায় সুস্পষ্ট 
চেতন নহে, কিন্ত তথাপি তাহা যে চেতনের পূর্বাভান 
তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; পরস্ত তমোগুণের জড়- 
তাঁর মধো চেতনের নামগন্ধও দেখিতে পাওয়া! যায় না; 
তেমনি আবার, প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের মধ্যে যদদিচ কেবল আনন্দ 
হাঁত বাড়ায়! পাইবার জন্য এক প্রকার মোহাচ্ছন্ন আঁকু- 
বাঁকুর ভাবই দেখিতে পাঁওয়! যায়, তা ভিন্ন কর্তৃত্বমূলক 
কশ্মচেষ্টার ভাব দেখিতে পাওয়। যায় না, তথাপি তাহ! ষে 
স্বাধীন কর্থোগ্ঠমের পূর্ববাভাপ তাহাতে আর ভূল নাই ; 
পক্ষান্তরে, তমোগুণের জড়ত। এবং অবমারদ্দের মধ্যে 
কন্মোগ্ঘমের নাম্গন্ধও দেখিতে পাওয়া যার না। এইবূপ 
দেখ। যাইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্তার অধিকারায়ত্ত প্রদেশে শুধুই 
যে কেবল সত্বগুণের সহিত অপর ছুই গুণের প্রতিদ্বন্দিতা 


ূ আছে তাহা নহে; পরস্থ দে প্রদেশে তিন গুণই পরষ্পর 
&ই জন্য তাহা আলোক খ্যাসা পীত রঙের সহিত উপমেয় : 


পরস্পরের প্রতিতবন্দী | 


১০৮ 


ভাব, কোনে! না-কোনটির অর্ধন্ফুট যুকুলিত ভাব বিশ্ব- 
রঙ্ষাণ্ডের আপাদমস্তক জুড়িয়। সর্ধত্রই পরিকীর্ণ রহি- 
য়াছে ; সারা বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডে একটিও এমন কোনো বস্ত 
খু'জিয়া পাইতে পারিবার জো! নাই, যাহাতে ভিন 'গুগ 
নানাধিক পরিমাণে একত্র যোটবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি ন| 


করে আশ্চর্যোর বিষয় এই যে ত্রিগুণের একটি-না- : 


একটির সাময়িক প্রাছুর্ভাব এবং সেই সঙ্গে অপর দুইটি 
গুণের কোনোটর বা অর্ধস্ফুট যুকুলিত ভার এবং 
কোলোটর বা গ্রস্থপ্ড ভাব যাহা! আমর! প্রতি জনে 
আপনার আপনার মধ্যে কালহৃত্রে গ্রথিত বুহিয়াছে 
হইতে ও-সুড়া পর্য্যন্ত আকাশক্ষেত্রে পরিবেশিত রহিয়াছে 
দেখিতে পাই । প্রাতঃকাঁলে স্থুখশযা! হইতে গাত্রোখান 
করিবার অময় একদিকে যেমন আমরা দেখিতে পাই 
য়ে, ইতিপুর্ববে তমোগুণের প্রাহুর্ভাববশত আমাদের 
ভিতরে সত্বগুণের প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে 
রজোগুগের ছুঃখ এবং প্রবৃভি-চাঞ্চল্য স্কুর্থি পাইতে 
পথ নাই, আর এক দিকে তেমনি দেখিতে পাই যে, 
ধাতু প্রাস্তর উত্ভিদাদি জড়বস্তর মধ্যে তমোগুণের 
প্রাছুর্ভাববশতঃ সন্বগুণের প্রকাখ এবং আনন্দ, আর 
সেই সঙ্গে রজোগুণের ছঃখ এবং গ্রবৃত্বি-চাঞ্চল্য স্কু্তি 
গাইতে পথ পান্ধ না । ইহা! দৃষ্টে কেহ যি মনে করেন 
ঘে, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদ্দের ভিতরে প্রকাশ এবং 
আনন্দ আর সেই সঙ্গে ন্যনাধিক পরিমাণে ছুঃখ এবং 
প্রবৃতি-চাঞ্চল্য মূলেই বিগ্ভমান ছিল না-প্রস্থপ্ত ভাবেও 
বিদ্যমান ংছিল না, অথবা যদি মনে করেন যে, খাতু 
প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্কতে . প্রকাশ এবং আনন্দ তখৈব 


হখ এবং প্রবৃত্তি চাঞ্চল্য মূলেই বিগ্মান- নাই--বীজ- 


ভাবেও বিগ্মান নাই» তবে সেট! তাহার বড়ই ভূল! 
এতো! মোজ। কথা যে, আমাদেক্স প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় 
যদি আমাদের ভিতরে প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই 
সঙ্গে নানাধিক পরিমাণে ছ্খ এবং প্রবৃতি-চাঞ্চল্য 


প্রচ্ছরন ভাবে অর্থাৎ, ধামাচাপা ভাবে বিদামান না থাকিবে, ৷ 
তবে আমাদের জাগরণ মুহূর্থে এ সত্বরজোগুণের ব্যাপার. 


গুলি আমাদের মধ্যে আসিয়া! জুটিবে কোথ! হইতে? 
তেমনি আবার জড় পরমাণুনিচয়ের মধ্যে যদি 
সন্বরজোগুণের ব্যাপারগুলি ধামাচাপা না৷ থাকিবে, তবে 
এককালে তো আমরা মাতৃগর্ভের জরামুণয্যায় গ্রক্কত 
পক্ষেই জড়পিগড ছিলাম-_মাতৃগর্ভ হইতে ভূমি হইব্‌ 
মাএ 'চেউনববাপারগুলির অন্দুউ আভাস - আমাদের 
এই জড়শরীরে উড়িয়! আসিয়া জুড়িয়া বিল. কোথা 


অতঃপর রা এই যে, ভিন গুণের কোনোন্নাকোনো- | হ 
টির সরিশেষ প্রীছুর্ভীর, কোনো-না-কোনোটির প্রস্থৃপ্ত 









তাহার সঙ্গাশ্রিত আনন্দ না থাকিলে, যেই আনন্দের 
বাধান্ুভূতি যাহার আরেক নাম ছুঃখ তাহা থাকিতে . 
পারে না; আনন্দের বাঁধান্তভৃতি না থাকিলে আনন্দের 


৷ জন্য একটা আকুবাকু অর্থাৎ প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য থাকিতে - 


পারে না; আনন্দের জন্য একটা আকুবীকু না থাকিলে. 
আনন্দের বাঁধ অঠিক্রমণের চেষ্টা থাকিতে পারে না 


৷ বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিলে, ক্রিয়া গরুত্ত হইতে, 


পারে না। জড়পরমাগুচয়ের সঙ্গে যে আকর্ষণ-রিকর্মণাঁদি- 
ক্রিয়া! নিরস্তর লাঁগিয়! রহিয়াছে এটা সকলেরই জানা 
কথা ও কাজেই, এই মাত্র যে-একটি সম্ভাবনীয়তার সোপান- 
পদ্ধতি দেখাইলাঁম তাহা হইতে আমিতেছে এই যে, সেই - 
আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ক্রিগ্নার মুলে প্রাণ যাহা চায় তাহার - 


বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা রহিয়াছে$ সেই বাঁধ। অতিক্রমণের , 


চেষ্টার মূলে প্রাণ যাহা টায় তাহার জন্য একটা আীকুবীকু, 
রহিয়াছে; আনন্দের জন্য এই যে একটা আ'কুবীকু তাহার. 
মূলে আনন্দের বাধান্ুভূতি রহিয়াছে ; আনন্দের বাধান্থু- 
ভূতির মূলে সত্তার রসান্বাদন-জনিত আনন্দ রহিয়াছে এবং - 
সেই আনন্দের মূলে সত্বার :প্রকাশ রহিয়াছে। ইহাতে. 
এইরূপ বুঝিতে পাঁরা যাইতেছে যে, জীবের মধ্যেও যেমন, 
জড় পরমাণুর মধ্যেও তেমনি, উভয়ত্রই তিন গুণই এক 
সঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে ; প্রকাশ এবং আনন্দও বিদ্যমান: 
রহিম্াছে, ছুঃংখ এবং প্ররৃতি-চাঞ্চল্যও বিদ্যমান রহিয়াছে,, 
জড়ত৷ এবং অবসাদও বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রভেদ কেবল, 
এই যে, জড়জগতে তমোগুণের আধিপত্য অবচেয়ে: 
বেশী; নীচের ধাপের জীবজগতে রজোগুণের আধিপত), 


৷ অবচেয়ে.বেশী$ উপরের ধাপের জীবজগতে অর্থাত যন্থয্য*, 


সমাজে সত্বগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী । এখানে, 
একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, জড়বস্তর মধ্যেও কি, 
সতগুণ আছে-_প্রকাশ এবং আনন্দ আছে? ইহাঁর.উত্তর, 
এই যে, আছে-_কিন্ত প্রস্থপ্ধ ভাবে । ফলে জড়বস্তর, 
ভিতরে সন্বগুণের বর্ডমানতা। যতই তর্কের বিষয় হউক্‌ না 
কেন-7সে সম্বন্ধে অন্ততঃ এটা স্থির যে, জড়বন্তর আন্ত, 
শুধু কেবল তোমার বা আমার বা অপর কাহারে! মনোগত 
সন্ত। নহে-_পরস্ত তোমার সত্ত। যেমন বাস্তবিক সন্ত, 


 জড়বস্তর্‌ সন্তাও সেইনপ বাস্তবিক সতত! । আমি যদ্দি বলি 


যে তোমার সত্ত। তোমার নিজের মধ্যে মুলেই প্রকাশ 
পায় না, তখৈব জড়বস্তর মত। জড়বস্তর নিজের মধ্যে মুলেই 
প্রকাশ পায় না, ছুইই কেবল আমার মধ্যে প্রকাশ পায়, 
তাহ! হইলে প্রকারাস্তরে বলা হয় এই যে, প্রতৃত বিশ্ব 
্হ্মাণ্ডের মধ্যে শুদ্ধ কেবল আমার সন্তাই বাস্তবিক সত্তা 
তা বই তোমার মত্ত বা আর কোনে! কিছুর মতা আমার 


| ম্ 
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আমি তাহ! ন! বলিয়! বলি শুধু এই যে, তোমার নিদ্রা” 
বন্থাতে যেমন তমো গুণের প্রাছুর্ভাব বশতঃ.তোণার সত্তার 
প্রকাশ এবং তাহার সদ্গাশ্রিত প্রশাস্ত আনন্দ তোগার 
মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তেমনি তমো গুণের গ্রাহূর্ীক 


বশতঃ জড়পরমাণুর সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত 


প্রশান্ত আনন্দ তাহার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে__. 
এই যা কেবল) তা! বই, জড়বস্তর মধ্যে এ দুইটি মত্ব- 
গুণের ব্যাঁপাঁর মূলেই যে বিগ্মান নাই তাহা নহে । 
মাঁনবমাজের গ্রৃতিভার্শীলী আদি গুরুগণের চক্ষুই 
স্বতত্্র। ভাহার মর্ধভেদী দৃষ্টি একপ্রকার অন্তর্ণীপনী 
আলোকছটা_-একপ্রকার 772 । পুঁথিগত বিদ্যার 
ব্যবসান্ীর। যাহা চক্ষে অঙ্কুপি দিয়। দেখাইলেও দেখিতে 
পান না_সেই সকল বিশ্ববাঁপী মহাতত্ব অতীব স্বল্প 
উপলক্ষে প্রতিভাশালী মহাত্মাগণের দিব্যচক্ষৃতে প্রত্যক্ষবৎ 
প্রতীয়মান হয়। তা*র সাক্ষী £-_নিউটন একটা! বৃত্তচ্যুত 
আপেল ফলকে ভূতলে পড়িতে দেখিয়া তাহার আলোকে 
বিশ্বত্রঙ্গাগুময় ভারাকর্ষণের কার্যকারিতা প্রতাক্ষবৎ 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। গ্যালিলিও তাহার দেশের 
ভজন-মন্দিরের যুদ্ধালঘ্বিত দীপঝাড়ের দোলনের ভাবগতি 
দেখিয়া তাহার আলোকে এই একটি বিশ্বব্যাপী তত্ব 


প্রত্যাক্ষবং উপলব্ধি করিগাছিলেন যে, দোলা-মাত্রেরই 


নীতাপাঠ 


০ শ পাটা পাস 


: সাঁধতরী বই আর কিছুই নহে। এই জন্ত 


১০৯ 


বলা হইয়াছে. এইরূপ :__"সত্সা-ুন্ধিদ্রবাস্য শদ্ধিঃ”+ 
সত্বের শুদ্ধি কি না বুদ্ধি-পদার্থের শুদ্ধি। এখন দেখিতে 
হইবে এই যে জীবের নিশ্চয়াক্সিক! স্থির বুদ্ধিই বিশুদ্ধ 
প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের নিলয় ; জীবের অস্থির মনই 
ছুখ এবং প্রবৃতিচাধ্চলোর নিলয় 3. জীবের স্থূল শরীরই 
জড়তা এবং অবসাদের নিলয় । এই জন্য বলিতেছি যে, 
খুব সম্ভব আমাদের দেশের পূর্বতন আচার্যোর! জীবের 
মধো এ তিনটি আদর্শভূত সব্ধরজস্তমোগুণের ব্যাপার 
পরম্পরািত ভাবে বর্তমান রহিয়াছে দেখিয়া তাহারই 
আলোকে এই মহাঁতন্থট প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছি” 
লেন যে, নিখিল বিশ্বব্রঙ্গা্ডের গ্রতোক বস্তই সত্বরজস্তমে1- 
গুণের লীলাক্ষেত্র, এমন কি সত্বরজন্তমোগুখই নিখিল! 
বিশ্বরঙ্ধাণ্ডের সারদর্ধস্ব । তাহারা আরো বলেন এই যে, 
জগতের মধাস্থিত প্রতোক বস্তরতেই সত্বরজন্তমঃ এই তিন 
গুণ একত্র যোটবদ্ধ রহিয়াছে; 'প্রভেদ কেবল এই যে, 
তিনগুণের যে গুটি এক বস্রতে প্রকট ভাবে ফুটিয়া 
বাহির হু, সেই গুণটি আর এক বসাতে অন্দশ্ষ,ট মুকুপিত 
ভাবে বর্তমান থাকে, এবং তৃতীয় আর.এক বস্ততে তাহা 








 গ্রন্থপ্ত ভাবে বা বীজভাবে বর্তমান থাকে । এইরূপে 
বিশেষ বিশেষ বস্ততে বিশেষ বিশেষ গুণ বিশেষ বিশেষ 


পর্য্যাবর্তন সামকালিক । আমাদের দেশের আদিন আচা- : 


ধোর! তেমনি জীবপ্রকতির ত্রিগুণা মাকতা! দেখিয়া তাহার 
আলোকে সর্ধময়ী মহাপ্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকত! প্রত্যাক্ষবৎ 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই শেষের বার্ডাটর আমি 
সন্ধান পাইলাম কিনূপে তাহা বলিতেছি--প্রণিধান কর । 
দত শের প্রচলিত অর্থ জীব । তার সাক্ষী £--দেশীয় 
সাধুভাষায় গর্ভিণী নারীকে বল! হইয়া থাকে অস্তঃসত্বা_- 
অন্তরে সত্ব কি না জীব জাগিতেছে এই অর্থে অন্তঃসত্তব । 


তা” ছাড়া কাব্য পুরাণাদিতে সমুদ্র-বর্ণনার প্রপঙ্গচ্ছলে ৷ 


ভূয়োভূয় এইকপ স্বভাবোক্তির উল্লেথ দেখিতে পাওয়! 
যায় যে, সমুদ্র তিমি মকর প্রভৃতি মহাসত্বগণের বাসস্থান । 
অতএব প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় সত্ব শব্দের অর্থ যে জীব 
তাহাতে আর সন্দেইমান্ নাই। এখন কথা হচ্চে এই 
যে, মন্ধুয্যুই জীবের মধ্যে দের! জীব বা আদর্শ জীব, আর, 
মনুষ্থের একটি প্রধান জাতি-পরিচারক-লক্ষণ হ+চ্চে বুদ্ধি- 
মত্ত! । এইজন্য দার্শনিক ভাষাম্ম জীবের পরিবর্তে 
মনুষ্যজাতি-সুলভ স্থির বুদ্ধিই বিশেষার্থে সত্ব নামে সংজ্ঞিত 
হয়। পাতঞ্জল-দর্শনের তৃতীয় পাদের সর্তশেষের স্থত্রটর 
প্রতি যদি দৃষ্টিনিক্ষেপে কর তবে দেখিবে যে, সে স্থুত্রট 


এই --“সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিাম্যে কৈবলাং 1”, এ দর্শনের 


ভান্ুমত্ী টাকায় “স্বশুন্ধি”” এই বচনটির অর্থ ভাঙিয়। 


। মাত্রার অভিব্যক্ত হয়। একথার প্রমাণ আনরা আমা" 
দের আপনাদের মধ্যে অগ্নুসন্ধান করিলেই সহজে পাইতে 


পারি। আমাদের নিদ্রাবস্থাস্স যখন আমাদের মনোমধ্যে 


। তমোগুণের প্রাছর্ভাব হয়, তখন আমর! জড়পদার্থের-- 


আর 


বিশেষতঃ উদ্ভিদ পদার্থের--দলভুক্ত হই । তমোগুণের 
এইরূপ প্রাছুরভাবকালেও আমাদের মধ্যে রজোগুণ এবং 
সত্বগুণের কাধ্য ন্যনাধিক পরিমাণে তলে তলে চলিতে 
থাকে, তা বই ও-ছুয়ের কোনোটর কার্ধ্য একেবারেই 
বন্ধ থাকে না। তাহার সাক্ষী £-_নিদ্রান্ধকারের মেঘের 
আড়ালে ঘড়ি ঘড়ি স্বপ্নের ঝাপ্র! ঝাপস। রকমের বিছ্যাৎ" 
শ্,রণ হইতে থাকে ইহা সকলেরই জানা কথ; এরূপ 


; প্রবুত্তি-চাঞ্চল্য বে রজোগুণের ব্যাপার তাহ বুঝিতেই 


পার! যাইতেছে। ত! ছাড়া, নিদ্রান্ধকারের আরে! গভীর 
অন্তন্তরে সত্তার প্রকাশ এবং সেই গ্রকাশের সঙ্গাশ্রিত 
সথনি্শলি আনন্দ এই ছুই সন্বগুণের ব্যাপারও যে তলে 
তলে জাগিতে থাকে, তাহার প্রমাণ এইযে, কেহ যদি 
কাহারে। সুনিদ্র! বলপুর্ধক ভাঙ্গাইয়। দ্যা, তাহা, হইলে 


| নিদ্বোখিত বক্তি যেন স্বর্গ হইতে মর্চ্যে নাবিল এই 


ভাবে চমকিয়। উঠিয়! পুর্বান্থভৃত স্থখের বড একট। 
অভাব অন্ভব করে। আমাদের এই স্থল শরীরাবচ্ছিন্ 
সর ব্রন্ধাণ্ডের নিদ্র। স্বপ্পু এবং জাগরণ দৈনন্দিন বাাপার, 
পরস্ধ বৃহৎ বরহ্গাণ্ডের এ তিনটি অবস্থা-পরিণাম ষুগবুগান্ত- 
রের ব্যাপার । তাহ হইবারই কথা_-কেন ন। ব্রন্ধার 
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এক দিন আমাদের এক যুগ । তমোগুণের প্রাহুর্ভীব- 


কা 


কালে অর্থাৎ .নিদ্রাকীলে আমরা যেমন কার্ধ্যত অচেতন 


হই অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে [01800009115 


18097090009 সেই ভাবে অচেতন হই) বুহত্ বঙ্গাণ্ডের 
জড়পরমাধু সকল সেই ভাবেই, অচেতন) তা৷ বই, এ 


ভাঁবে অচেতন নহে যে, তাহাদের মধ্যে চেতন মুলেই 
বর্তমান নাই__বীজ ভাবেও বর্তমান ন্বাই ॥ আবার রজো” | 
গুণের প্রাহুর্ভাবকাঁলে যখন আমাদের মনোমধ্যে স্বপের 
আধিপত্য হুয়__-তা” ষে নিদ্রাবস্থার খাঁটি স্বপ্পই হোঁ"ক্‌. 


আঁর জাগরিতাবস্থার জাগ্রৎস্বপ্নই হো*কু তাহাতে রিশেষ 
কিছু আইষে যাঁর না, আর সেই স্বপ্নের ঝাপ্সা আলোকে 
কাধ্যত যুঢ়জীব বনিয়! যাই, পখাদি জন্তরা সেই ভাবে 


” মু়জীব। অধুনাতন কালের নব্যতম প্রক্কৃতিতত্বরিৎ 


পর্ভিতের! পিপীলিক৷ মধুমক্ষিক| প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিহীন 
জীবদিগের স্বভাব চরিত্র এবং কার্য্যানুষ্ঠান-পন্ধতি বিধিমতে 
পরীক্ষ। করিগা। দেখিয়া এইপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
যে,নিশাগ্রন্ত বাক্তিরা (অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে 
9010119101)8115 সেই শ্রেনীর বাক্তিরা ) যেমন ঘুমের 


ঘোরে কেহ বা কলেরিজের কুব্লাখানের ন্যায় কুন্দর | 
.. শ্িত প্রসুপ্ত চেতনের বা প্রাণের ব্যাপার-_অর্থাৎ যেমন 


স্থন্দর কবিতা লেখে, কেহ ব! গণিতের ছুন্ধহ সমস্যা অব- 


, লীলাক্রমে পুরণ করে, কেহ বা সংকটময় দুর্গম পথ 


অবলীলাক্রমে অতিবাহন করে, মৌমাছি পিপীলিকা 


[ পৃথিরীর জাগরিতাবন্থাঁ় ক্জানবান্‌ মন্গষ্যের আবির্ভাব 

















হইল। আরো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মন্ুষ্যের্‌ 


 জাগরিতাবস্থায় যেমন তাহার অন্তঃকরণের উপরস্তরে স্থির 
বুদ্ধি এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রকাশ এবং আনন্দ বিরাঁজ' 
করে, তেমনি সেই সঙ্গে তাহার নীচের স্তরে মনের অর্দস্ফুট 


চেতনের জাগ্রতস্বপ্ন এবং তাহার সঙ্গাত্রিত দুঃখ ও প্রবৃত্তি- 


চাঞ্চল্য নানার্ষিক পরিমাণে কার্ষ্যে ব্যাপৃত হয়) আর, 


সময়ে সময়ে যখন মেই রজোগুণের ব্যাপারটা প্রবল হইয়া 
ওঠে তখন তাঁহ! দর্শকের চক্ষে স্পষ্ট ধর। পড়ে। ইহার 
যদি একটা স্ুম্পষ্ট নিদর্শন বা নমুন! দেখিতে চাও তবে 
1319 উপন্ধীপে অবস্থিতি-কালে প্রথম নেপোলিয়নের 
মনের অবস্থা কিরূপ হইস্জাছিল তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। 
তাঁহার কোনে! প্রকার শারীরিক কষ্ট বা আর্থিক কষ্ট ছিল 
না অথচ রজোগুণের প্রাছুর্ডাববশত তাহার মন নান। 
প্রকার জাগ্রৎস্বপ্পে, প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে এবং দুঃখ যন্ত্রণায় 
পিঞ্জরাবন্ধ সিংহের গ্তায় অষ্টপ্রহর ছট্ফটু করিত, অথচ 
তাছার অন্তঃকরণের উপরস্তরে স্থির বুন্ধি এবং তাহার 
সঙ্গাশ্রিত প্রকাশ এবং আনন্দের ন্যুনতা ছিল না। তেমনি 
আবার মনের অর্ধস্ফুট চেতনের নীচের স্তরে স্কুল শরীরা- 


অন্ন হইতে রক্তের উৎপাদন-_রক্ত হইতে অস্থি-মজ্জ। মাংস- 
পেশী প্রভৃতি অন্গপ্রত্যঞ্গে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চালান্‌ 


প্রভৃতি অমেকুক (৪৮18192159৫) শ্রেণীর জীবের! সেই ৃ --এই সকল প্রাণের ব্যাপার তমোগুণের অন্ধকারাচ্ছন্ন 
গোঁচের এক প্রকার অস্ফুট চেতনের অককারাচ্ন্ন ৷ নাড়ীপথের মধ্য দিয়! চলাফেরা করিতে থাকে এরূপ নিঃ- 


আঁলোকে প্রবৃত্তির ঝৌকে নীয়মান হইয়া আপনাদের 
গার্স্থ্য সামাজিক এবং আর আর শ্রেণীর নিত্যনৈমিত্তিক 
অনুষ্ঠেয় কার্ধ্য সকল যথাবৎ অত্রান্ত অপ্রমত্ত এবং 
অবিচলিত ভাবৈ নিষ্পাদন করে। ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি 


পদার্থ সকল যেন অচেতন বস্ব--পশ্বাদি জন্তরা যেন মুঢ় 


ভীব--আমরা কি? “আমর কি?” এ প্রশ্নের উত্তর এই 
যে, আমরা ।নহি কি? অর্থাৎ আমর! সবই । আমাদের 
নিত্রাবস্থায় আমরা! উদ্ভিদ্পদার্ঘ, শ্বপ্লাবস্থাক় প্রবৃত্তির জ্রোতে 
ভাসমান মুঢ়জীব, জাগরিতা স্থান জ্ঞ'নবান্‌ মন্ধয্য । তবেই 
হইতেছে যে, আমর! প্রতিজনে এক একটি ক্ষুদ্র ব্হ্গাণ্ড। 
কষ ব্রন্মা আবার বৃহদূত্রক্গ/তের ছাচে গঠিত । বৃহ্দ্‌- 
্রহ্জাণ্ডের সবই ব্রদ্মতাঁলের বা! স্থুদীর্ঘচ্ছন্দের গাথ|; ক্ষুদ্র 


্রহ্মাণ্ডের সবই লুত্রিপদীচ্ছন্দের পগ্ঠ | আমাদের নিদ্রার 


কাল এক রাত্রির অধিক নহে, পরস্ত পৃথিবীতে যতকাঁল 
পর্যন্ত জীবের উন্মেষ হয় নাই ততকাল পর্য্যন্ত পৃথিবী 
প্রগাঢ় মিদ্রার নিমগ্র ছিল; তাহার পরে পৃথিবীর নিশা- 
্িস্ত অবস্থা কীট পতঙ্গাদির নড়ন-চড়ন এবং চলাফেরা 
জারম্ত হইল, তাহার পরে পৃথিবীর স্বপাবস্থায় মেরুদণ্ড- 





৷ শব্দ পদ-সঞ্চারে যে, তাহার ভিতরে জ্ঞানালোকের প্রবে- 


৷ শের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ | এত্গুল! কথা যাহা আমি 


সবিস্তরে ভাডিয়া বলিলাম তাহা যদি সংক্ষেপে এইরূপে 
নাটেমোটে বলা যায় যে, মন্তুষ্যের জাগরিতাবস্থায় তাহার 
অন্তঃকক্পণের উপরি স্তরে ভিতরের মনুষ্য বিরাজমান হয়, 
তাহার এক ধাপ নীচের স্তরে ভিতরের সিংহ ব্যাপ্র ছাগ- 
মেঘাদি বিচরণ করে, এবং তাহার আরো! নীচের স্তরে 
ভিতরের ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তসকল জমাট্বন্ধ 
হয়, তবে খুব সম্ভব যে, তাহার অর্থ হ্ৃদয়গম করিতে 
শোতৃবর্গের এক মুহূর্ত বিলগ্ব হইবে না। মনুষ্যের জাগ- 
রিতাবস্থায় এ যেমন দেখ! গেল, পৃথিবীর জাগরিতাবন্থাতেও 
তেমনি উপরের ধাপে সত্বগুণপ্রধান মন্ুযযুমণ্ডলীর ব্যাপার 
সকল চলিতেছে, বুদ্ধির অঙ্গীভূত জাগ্রত চেতনের নীচের 
ধাপে রজোগুণগ্রধান অপরাপর জন্তদিগের স্বপ্নবৎ অর্ধস্মুট 
চেতনের ব্যাপার মকল চলিতেছে, এবং তাহারও নীচের 
ধাপে তমোগুএগ্রধান উদ্ভিদ এবং ধাতু গ্রস্তরাদি জড়বস্ত 
সকলের বীজভাবাপন্ন অস্দট চেতনের ব্যাপার সকল 
চলিতেছে । এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সারা! বিশবত্ধা" 
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গে মাথা হইতে পা! পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ত্রিগুণের 

লীলাক্ষেত্র--তিগুণই নিখিল বিশ্ববক্জাণ্ডের সারসর্বন্থ । 
ত্রিগুতত্বের সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া এ॥যাহ। আমি 

বলিলাম এ সকল কথা ব্যট্টিসত্তার সন্বন্ধেই খাটে__সমষ্টি- 


সত্তার সম্বন্ধে খাটে না।' সমষ্টি-সৎ এবং বাষ্টি-সংকে 


পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে প্রথমেই ছুয়ের, মধ্যেকার 


একটি মর্খাস্তিক প্রভেদ আমাদের চক্ষে পুড়ে এই যে, 
তুমি এবং আমি ছুই, এই জন্য তোমাতে আম্ঠুর সভার | 


অভাব আছে, আমাতে তোমার সম্ভার অভাব আছে, 
আর যদি তৃতীয় ফোনে! ব্যক্তির নাম কর তবে তাহাতে 
তোমার এবং আমার উভয়েরই সত্তার অভাব আছে। 
তবেই হইতেছে যে, ব্যষ্টিসৎ মাত্রেতেই সত্তার সঙ্গে সত্তার 
বাধা ননাধিক পরিমাণে জড়িত রহিয়াছে; আর সেই 
নুত্রে সত্বগুণের সঙ্গে রজোগুণ এবং তমোগুণ নুনাধিক 


পরিমাণে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে ;_-পাত্বিক আনন্দ বাজসিক ; 


হঃখ এবং প্রবুতি-চাঞ্চল্যে ন্যুনাধিক পরিমাণে প্রতিহত 
হইতেছে; সাত্বিক প্রকাশ তামসিক জড়তা এবং অবসাদে 
ন্যনাধিক পরিমাণে ঢাক! পড়িয়া যাইতেছে । কাজেই 
ব্যষ্টিসত্ব। ত্রিগুণাত্মক | পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যায় যে, 
তোমার বাহিরে যেমন আমি রহিয়াছি, এবং আমার 
বাহিরে তুমি রহিয়াছ, সমষ্টিসতের বাহিরে সেনূপ দ্বিতীয় 
কোনো! কিছুই নাই; কাজেই দাড়াইতেছে যে সমষ্টিসতের 
মভাঁর সহিত লেশমাত্রও বাধার সংস্পর্শ থাঁকিতে পারে 
না; আর তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সমষ্টিসতে সাত্বিক- 


প্রকাশ অর্থাৎ বিশ্তদ্ধ চেতন-জ্যোতি এবং সাত্বিক আনন্দ 


পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্কমান। এই জন্য আমাদের দেশের 
সকল শান্ত্রেরই সর্ধবাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে সমষ্টিসৎ 
চিদানন্দ শ্ব্ূপ। আজ এই পর্য্যস্তই যথেষ্ট। আমাদের 
দেশীয় শাস্ত্রের একটি নিগুঢ় রহস্ত আজ যাহা আমি 
সবিস্তরে ব্যাথা করিলাম তাহার সহিত ডারুইনের মতের 
কিরূপ এক্যানৈকা আগামীবারে তাহা পর্যালোচনা করা 
য্লাইরে) এবং তাহার পরে গীতাশান্ত্রোক্ত নিস্ত্রৈগুণ্য 
শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য কি তাহার অনুসন্ধানে 
£্রবৃত্ত হওয়! যাইবে । 

শ্রীদ্ধিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


জন্ধান। 


কেঁদে কেঁদে ফিরে গহনে গহনে প্রাণ, 

খু'জে হয় সার! নাহি পায় সন্ধান। ও 
উার উদয়ে নিশার তিমির তলে, 
দুখের পুলকে দুখের নম্মনজলে, 





আপীল. আজ স্প্রে 











বনমর্খরে নির্বর-কলকলে 

ধ্বনিত বিপুল তান। 
তারি মাঝে শুধু ব্যাকুল পরাণ মোর 
খুজে হয় সাঁরা, নাহ্িপায় সন্ধান । 


কার লাগি এই বিশসভাঁর দ্বারে 
জনম মরণ আসে যায় বারে বারে ! 
কত খেলা হুক কত ন1 পথের শেষে, 
কত কাল ধরে ভ্রমিল কতনা দেশে, 
কখনো৷ সেজেছে দীন দরিদ্র বেশে, 
কখনো! রতন হারে । 
আলোকে আধারে থুরিতে ঘুরিতে শুধু 
জনম মরণ আসে যায় বারে বারে। 


আপনারে খু'জে কে আপনি দিশাহার। ! 
দুরে চলে যায চোখে বহে জলধারা । 
জানেন! জানেনা নিখিল ভূবনমাঝে 
তারি আপনার পরম আপন রাজে, 
বিশ্ববীণায় তাহারি বিরহ বাজে 
বিপুল গানের ধারা। 
সকল দৃশ্যে সব সঙ্গীতে তালে 
আপনারে খুঁজে কে হলরে আজ সারা ! 
শীদিনেন্্রনাথ ঠাকুর | 


ভ্রু 


পত্র । * 
ভীবাত্বার মুক্তিতে কি যায় এবং কি থাকে--একমাত্র 
ব্রহ্ম ছাড় আর কিছু থাকে কি না এই প্রশ্নের উত্তর 
আমার পূর্বতন কোনো! কোনে। লেখাক্স আমি আলোচন। 
করেছি। তবু আপনার প্রশ্নের উত্তরে আর একবার সে 

কথাটাকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করি। 
জগতে যা কিছু দেখ্চি শুন্চি সমস্তই চঞ্চল-_কিন্ত 
এই চঞ্চলতাই একটি ঞ্রুবকে প্রকাশ করচে। কেননা, 
ক্ত্রকে আশ্রয় না করলে যেমন কোনোমতেই মালা গাঁথ! 
চলে নাঁ_-তেমনি ঞুবকে আশ্রয় না করল চঞ্চলত! 
টিক্তেই পারে না। সমুদ্র স্থির আছে বলেই ঢেউয়ের 
চঞ্চল লীলা তাকে অবলম্বন করে কলগানে নৃত্যু, করচে। 
সমস্তই চলেচে, এবং চল্তে চল্তে বলচে, এক আ'ছেন-_. 
সেই চলাও শেষ হচ্চেন] এবং এই ব্লাঁও শেষ হুচ্চেনা। 
সংখ্যাহীন গণনার দ্বার। অন্তহীন এক আপনাকে 


প্রকাশ করচেন। এই যে নানা, এ যেন অনন্তের মাপ- 
| কাঠির মত, কেবলি চলচে আর বল্চে, শেষ হলনা শেষ 


* কোনো শ্রদ্ধেয় বন্ধুর পত্রের উত্তরে। 






হলনা-_নানার পর নানা, তার পরেও নানা_+অন্ত 
নেই। চাদ তার দান স্গ বলে 
প্রচার করবে কে? 


কিন্তু সান্তের ভিতর দিনে নাট যে আপনাকে ূ 


প্রকাশ করচেন তার দরকা কনক? দরকার কিছুই নেই, 
পুর্ণতাই আপনাকে আপনি প্রকাশ করচে। গ্রকাশই 
তার স্বতাব| এইজন্ত বেদেনভাকে বলেছে, “আবিং” 
অর্থাৎ প্রকাশশ্বরূপ | 
যিনি প্রকাশ স্বরূপ, প্রকাশ যদি তার না হয় তাহকোই 
তার বাধা): গ্রকাশেই: তার. মুক্তি। বিশ্বব্রহ্ষা্ডের 
প্রকাশের মধ্যেই ব্রন্মের আনন্দ উন্মুক্ত । এই জগৎকে 
বন্ধনরূপ বূলতে পারিনে কেননা এই ত-স্তার আনন্দরূপ । 
জগতে তিনি আপনাকে সঙঞ্জন করচেণ। বন্ধ করচেন 
না। বস্তত জগতে ত কিছুই বাঁধ! পড়তে চাস্স না। 
কিন্তু আর একদিক থেকে দেখতে গেলে প্রাকাশের 
মধোই আপনাকে মুক্তি দিতে গেলেই বন্ধনকেও মান্তেই 
হয়--যদিচ সে আনন্দের বন্ধন । যে আনন্দে কবি কাবা 
লেখে সেটাকে যদি অন্তরে রুদ্ধ করে না রাখা! হয়, যদি 
তার স্বাভাবিক প্রকাশচেষ্টাকে মুক্তি দিতে হয় তাহলে 
স্বেচ্ছায় ছন্দোবন্ধকে স্বীকার করে নিতেই হবে । 
এইজন্যে যদিচ অনস্তের আনন্দ হতেই সমস্ত স্থষট 
হয়েছে_-আনন্দাদ্ধেব খন্বিমানি ভূতাঁনি জায়ন্তে-_-তবুও 
. স তপোহ্তপ্যত। এই আনন্দকে প্রকাঁশ করার যে 
তপ তা স্বীকার করতেই হয়েছে-_বাধার বন্ধনরূপ ছন্দের 
ভিতর দিয়ে ছাড়া বিশ্বকবির আনন্ৰ ব্যর্থ হয়ে যাঁয়। এই 
বাধ। বাইরের বাধা নয়_+এ বাধা লীলার--দেইজন্যে, 
আমর! বিপরীত দির থেকে দেখতে গিয়ে একে ছুঃখরূপে 
যদির! দেখি, কৰির কাছে এ আনন্দের । 
ভাবটাকে বাদ দিয়ে গটাকেই আমি যদি একমাত্র 
করে দেখি তাহলে ভিতরকার আনন্দকে জান্তেই 


গারিনে-- কবল তপটাকেই দেখি, ছুঃখটাকেই পাই । ! 


এই বাইরের দিকটাই চঞ্চল-দিক, এর কেবলি পরিবর্তন । 
এইটেকেই যখন একমাত্র জানি তখন এই চঞ্চলটাকে স্থির 
করে পার বৃথ। চেষ্ী করে মরি। কেননা! আমর! 
স্থিরকেই যথার্থ পেতে চাই । ঞ্ুবকে যখন দেখতে পাঁইনে 


এবং চঞচুরুকেই যখন ক্র করে তোল্বার জন্যে তাঁকে 


প্রাণপণে আক্ড়ে ধরি তখন আমাদের ছুঃখের সীমা 


থাকে না।.. কে তখন আমাদের বুঝিয়ে দেবে যে, যা! যায়: 


তাকে যেতে দিলেই তবে, যা থাকে তার. পরিচয় পাঁওয়! 
যায়। কবির ছন্দ দাঁড়িয়ে নেই, সে কেবলি বয়ে চলেছে; 
যে পট! অত্যন্ত ভাল লাগৃচে তাকেও ত্যাগ করে এগতে 
ইবে_-এতে যে ছুঃখ বোধ করে সেই মুট। যে লোক 


৯৮ কর,১ ভাগ 


কবিতার প্রথম পদ থেকে শেষ পর্যন্ত সর্দন্রই কবির 


একই ভাবরসকে অখগু জেনে কাব্য পড়ে, পড়তে তার 
ছুঃখ নেই, এগতেই তার আনন্দ_-সে যাকে ছেড়ে চলে, 
সমস্তের সধ্যে তাকেই আরো বেশি করে পায়--এইজন্যেই 
সে যাওয়াটাকে ভয় করে না, সে যাওয়ার ভিতর দিয়েই 
থাকাটাকে দেখে । অনন্ত ঞ্রবকেই চলার মধ্যে যে চিনে 
নিয়েছে চলািতই তার সুখ । সমস্তই কেবলি যাচ্চে অথচ 
কোথাওল্শেমাত্র ফাঁক পড়ে যাচ্চে ন| এরই দ্বার! আমরা! 
পূর্ণতাকে ঈীত্য ভাবে দেখতে পাচ্চি;-_এইরূপে অন্তহীন 
ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই যখন অক্ষদ্নকে আমরা দেখতে পাই 


| তখনই তাকে আমর! চিনি । 


এই জন্যে মৃত্যুর বৈরাগোর ভিতর দিয়ে আমর! অমু" 
তের পূর্ণতাঁকে দেখবার স্থযোগ পাই.। মৃদু ত পদে 


| পদেই, সেই জন্য অমৃত পদে পদেই প্রকাশমান। গাঁনের 
প্রত্যেক খ্লুরটি কেবলি সরে সরে খাঁ সেই জনোই? 


গানের অথও রাগিণী প্রকাঁশ পাচ্চে। একই সুর যদি 


(দেখতে পেতুম রাগিণীকে দেখতে পেতুমনা। স্থর 
| চলুতে থাকে বলেই রাগিণীর প্রতিষ্ঠা: দেখা যায়। 


রাগিণীকে মনের মধ্যে যে একবার পূর্ণ করে দেখে 
নিয়েছে গানের প্রতোক খণ্ড স্থুরেই সে অথগ্ডের আন- 


কে লাভ করে ১-"কোনে। স্কুরকেই তার আর বঙ্জন 


করতে হয় না, যে স্গুর যাচ্চে এবং যে স্থুর আঁল্চে 

সমস্তকেই সে পূর্ণের মধ পেতে থাকে । তার কাছে 

সুরের চলে যাওয়া! লেশমাত্র ক্ষতি নয়। চি. ৯৪ 
কেন ন!, সে তখন কানের মধ্যে নিচ্চে গতিটাকে 


অন্তরের মধ্যে পাছে স্থিতিটিকে। নইলে, শুদ্ধমাত্র 


গতির দিকে তাকালে গতির তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না. 
ক্কুরকেই একান্ত করে জান্লে রাঁগিণীকে জান! যায় না; 
দেই রকম শুন্ধয়াত্র স্থিতির দ্বারাই স্থিতিকে জানা যাক্ষ 
না__স্থুরের গতিকে একেবারে বর্জন করে রাগিণীকে 
ধরতে পার! যা না। এই জন্যে ্ন্ষের সঙ্গে জীবের 


 প্রীক্য আছে এইটি জানতে গেলেই ভেদ থাঁকা চাই । 


এই ভেদের প্রয়োজন, ভেদকেই জানবার জন্যে নয়, 
অভেদকে জানবার জন্যেই । যখন ভেদকেই জানি 
তখন আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ $ ভেদের মধ্যেই " 
যখন অভেদ্কে জানি তখনি আমাদের মুক্তি, আমাদের 
আনন্দ। ভেদকে তখন লীলা! বলেই জান্তে পারি 
এবং সেই লীলাতেই যোগ দিই, সে লীলাকে লুপ্ত 
করতে চাইনে। কেননা ভেদ তখন বিচ্ছেদের ব্যব- 
ধান নয়, স্ব্দেই তখন মিলনের সেতু । 
ঈশ্বরের আনন্দ সার্থক হচ্চে বন্ধনে (যেমন কবির 
আনন্দ সার্থক হচ্চে কাব্যে)) জীবের রন্ধন সার্থক 
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থেকে দেখ: এই লীলার মাঝখানে, থেকে যাচ্চে একটা! 
বাধা_-তাকে মায়া বল, বন্ধন বল, সংসার বল যা! খুসি । 


একে কেউবা গালি দিই, কেউবা: অস্বীকার করি, 
কেউবা ভাল বলি_কিন্তু মাঝখানটাতে, এ রয়েইছে । 


এই বাধাকে যর্দি চরম বাধ! বলে মনে করি তাহলেই 


ভয়-্কিন্ত সেটাকে যদি মাঝখানকার জিনিষ বলেই 


জানি তাহলে না তাঁর প্রতি ভয়, ন| তার প্রতি একান্ত 
আমক্তি থারে । অথচ. তখন তার প্রতি প্রীতি বেড়ে 


ওঠে। কেননা তার ভিতর দিয়ে যখন আনন্দকে 


পাই তখন সেও আনন্দময় হয়ে ওঠে) ছন্দের মধ্যে 
দিয়ে যখন কাব্যরদকে পাই তখন সেও কাব্যরসের 
আনন্দের অন্তত হয়ে প্রকাশ পায়-_সেই রস যখন 
িরানিরলাগ বারনসহীরার গড়ার. 
যিক! হয়ে ওঠে | 

. সংক্ষেপে আমার জারি): 
্রন্মের সঙ্গে জীবের ভেদরিলুণ্ডিই মুক্তি নয়, ভেদের 
চরিতার্থতাই মুক্তি। 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


"৭... ৯. বাবী ধর্ম। 

ৃ (২) 

"আমি পুর্কেছি বলিয়াছি মুক্লা ছলেন প্রথম এই ধি্ 
গ্রহণ করেন। গে সময়ে পারস্য দেশের চারিদিকে 
যে ধর্ম প্রচারকেরা প্রচারকার্ষে, ব্যাপৃত থাকিতেন 
তাহারাও ইহার অগ্রতিহত তেজ ও উতৎদাহ দেখিয়া 
মুগ্ধ. হইয়া গিয়াছিলেন ৷ দিবারাত্র কখনও ইস্পাহানে 
রুখনও কাসানে, কখনও টেঙ্ষেরোনে কখনও মাহসাদে 
গিয়! তিনি জিজ্ঞান্সর প্রশ্নের মীমাংমা করিয়া ছিধা- 
্রস্ত চিন্তকে স্থির করিয়! এবং বিশ্বাসীদিগকে উৎসাহিত 


কাব্য ১4৩ অপহাপ্ প্রকাশ- | : 
মান হচ্ছেন, জীব স্ষ্টির ভিতর দিয়ে ঈশ্বরে উত্তীর্ণ |? 
হচ্চে--মিলনের এই বিচিত্র লীলা নিয়তই চল্চে__যেদিক 


| যাক সহরে গিয়া বাধকে কারামুক্ত করিবার বাসনায় 





ৃ যাত্রা করিলেন। রাবদ্ধিগের সহিত মুসলমাঁন- : 
গের যে চিরন্তন শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল এখন 
সম্মুখ ষমরে তাহার, একটা চূড়ান্ত নিষ্পতি হইবার 
উপক্রম হইতেছে এমন যময়ে হঠাৎ থরর আসিল 
মহম্মদ পাহ মারা গিগ্সাছেন। ১৮৪৮ খুষ্টান্বে এই ঘটনা 


বন্ধ থাকে, দস্গ্যুবৃত্তি এবং স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার 
দেশব্যাপী হয় এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষ। করা 
দায় হইয়া উঠে। 

এই দেশব্যাপী অন্যায় অত্যাচারের ই কা 
ইবার জন্য মুল্লা হসেনের ডাক পড়িল। এই 
সময়ে তাহাকে নানা দিক্‌ বিবেচনা করিয়া! অক্রাস্ত 
উৎসাহে কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল । একদিকে যেমন 
তাহার আশ! ছিল যে তাহাদের সহিত পূর্বতন শীসন- 
কর্তাদিগের যে বিরুদ্ধতা ছিল নূতন রাঁজার শাসনাধীনে 
তাহা দূর হইয়! যাইতে পারে অন্যদিকে তেমনি অনিষ্ট 
কারীদের অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে হাচাইবাগ 
জন্যও তাহাকে কম চেষ্টা করিতে হয় নাই--কারণ 
অত্যাচারীিগকে দমন করিবার কোন ব্যবস্থা হওয়! 
তখন সম্ভবপর ছিল না। এই সকল বিবেচন। করিয়া 
মুলা হুসেন মাজানদারান গ্রদেশসন্লিহিত বাঁদাস্ত সহরে 
শীঘ্র চলিয়া গেলেন এবং সেখানে বারফুরুস সহরের 
খুন মতম্মর্দ আলির অনুবর্তী শিষ্যমগুলীর ;সহিত মিলিত 
হইলেন । 

মুসলমান দেশে স্ত্রীলোক প্রমিন্ধি লাভ করি- 
য়াছেন এবং লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন ইহা 
প্রা দেখ! যায় না । কাজভিন সহরের হাজি মুল্লামহম্মদ 
সালি'র কন্যা জার্রিন তাজ কেবল যে সর্ধজনবিদিত 
হইয়াছিলেন তাহা! নছে, তিনি অমরত্ব লাভ করিয়া 


। ছিলেন। তাহাকে বাবের! কুর্রাভু-উল-অন্পন অর্থাৎ 


“নয়নানন্দকর+ নাম দিয়াছিলেন। তিনি অপাধারণ বধপসী 


করিয়া রেড়াইতে লাগিলেন। এই -শীর্ণ দেহের মধ্যে : ছিলেন, বিদা! বুদ্ধিতেও কাহারও অপেক্ষা রুম ছিলেন 


যে গ্রাবল শক্তি প্রবেশ করিয়া তাহাকে অনুপ্রাণিত: 


করিয়াছিল সে শক্তির বিরাম ছিল না, অবসাদ ছিল 


না । টেহেরান হইতে বিতাড়িত হইয়। তিনি মাহসাদে 


'গেলেন ;. সেখানে পারস্তের পূর্বতন শাহের খুড়া হাম্জে 


না, আরবি ভাষা, কোরাণ, দর্শনশীন্ত্র এ সমস্তই  তীছার 


| পড়া ছিল; ইহা ছাড়া তিনি একজন রক্তা ছিলেন এবং 


একজন উচ্চশ্রেণীর কবিও ছিলেন । ইসলাম ধর্খপন্দতি 
অনুসারে মুসলমানের! ভ্রীলোকদিগকে যে দুশ্ছেদ্য পরা 


মিরজ! তাহাকে বন্দী করিল। গা কী দাগ. বীনতার শৃঙ্খলে লব নিজে এবং তাহাদের গল. 
|ক্ষরিয়া অল্প .দল বল সংগ্রহ করিলেন। ক্রমেই দলের বৃত্তির প্ষুরণের পথে বাঁধা রচনা ,করিয়া তাহাদিগকে 


দি হইতে লাগিল এবং তিনি ভাহাদিগকে কইয়া 


 নিশ্চেট, জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছে ইহা বিছুদী জার্রিন তাঃ 









































সক াদ 


মির জরা বাধা কিন বাদে 
আ্ীলোকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে 
রহগাছে খনিতে পারিরাই তিনি. এই ধর্ম পে আন 
.. ধানে প্রহৃতত হইলেন এবং হৃখনই দেখিলোম সে ধর্ম 
সত্য ধর্ম বটে তখনই*তাহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র 
বিলম্ব করিলেন না। তাহার উৎসাহ, উদ্যমের অন্ত 
ছিল না) তাঁহার পরিবারের সকলেই কেহ বাজকর্ণচারী 
কেহ ধর্দযাজক ছিল--তাহাঁদের ভর্'সনা ও বিদ্ধপ 
ধাক্যের প্রতি কর্ণপাতমাত্র না করিয়া তিনি বাবী ধর্ম 
গ্রচারে নিযুক্ত হইলেন । নানা কারণে তিনি জন্বস্থান 
দিগের সহিত মিলিত হইলেন । | 
এবং বিশ্বাসীদিগকে উৎসাহিত :করিবার ভার এই তেজ- 
স্িনীর হস্তে সমর্পণ করিল । কতকগুলি কাষ্ঠথ্ড এবং 
প্রস্তর স্ত,পীকৃত করিয়া! অনতিবিলম্বে একটি বক্ততাঁ- 
মঞ্চ নির্টিতি হইল এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া সেই 
মহিলাটি বন্ত ত1 দিলেন। যখন তিনি বলিতে আনস্ত 
করিলেন তখন নিমেষের মধ্যে সমস্ত সভা স্তন্ধ হইয়া 
গেল। খন তিনি ওজন্মিনীভাষায় তাহাদিগকে বলি- 
লেন “তোমরা! মহৎ কর্তব্পথ হইতে ভয়ে বিমুখ হুইও 
না, মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম আসন্ন তাহার. ভীষণতা 
দেখিয়া! হতোদাম হইও না, তখন:চতুর্দিক হইতে ব্যথিত 
হৃদয়ের আর্তধবনি স্বরূপে “এই জান্” (হে জীবন তুল্য) 
€এই . তাহিরা+ (হে পুণ্যময়ী ), প্রভৃতি চিৎকার বাক্য 
উতিত হইতে লাগিল । অবসন্ন চিত্তে বল আসিল, বিদ্বেষী 
মন অনুকূল হইল, সংশয়ীর দ্বিধা দুর হইকসা গেল এবং 
রত ধারণ করিল এবং আঁমরণ তাহা পালন করিতে প্রাতি- 
ঞ্রুত হইল । ইহার প্র তাহারা যেরূপ অকুষ্ঠিত উদ্য- 
মের সহিত বার্মা করিতে আরম্ভ করিল তাহা হুইতেই 
বুঝ! যায় তাহার! তাহাদের গ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল । 
কুর্বাতু-উল-অন্নন তাহার কার্ধ্য সমাধা করিয়া কিছু 
কালের জন্য নূরের পার্বত্য প্রদেশে বাদ করিতে লাগি- 
লেন এবং অবশেষে সেখানে তাহার শক্ররা তাহাকে বন্দী 


ক্রমে অগ্রসর বি রক 
এল্বার্জ্‌, পর্কত-প্রাচীর এই জঙ্গলটির গতিরোধ করি-. 
ক্লাছে। সেই চঘ! জমি এবং জঙ্গলের সঙগমন্ছুলে পুরাঁকালের * 
একজন মহাত্মা সেখ্‌ তাঁবার্সির ঝোপঝাড়পরিবেষ্টিত: 
জীর্ণ কবর, তাহার উপর একটি সমাধি মদির এবং চতু-' 
'দ্রিকে একটি বাগান। এই বাগানে গুটিকতক বুনো ' 
ডালিমের গাঁছ, এবং স্থানে স্থানে কতকগুলি ভগ্রপ্রায় 
স্ত্ত, স্তূপ ইত্যাদি রহিয়াছে। এই সকল স্তম্ভ এবং ' 
সমাধি মন্দিরের গাত্রগুলি বর্ধণজনিত ছিড্ডে পরিপূর্ণ॥ 
স্থানে স্থানে গাঁড় শোণিতের দাগ এবং চারিদিকের শ্যামল 
যাইতেছে । কক্কালাবশিষ্টতন্থু, শীর্ণমুখ, কোটরগতচক্ষু ,: 
সমস্ত ছঃখ দারিদ্রাপীড়নেও অক্ষু্তেজংপুর্জ কতক? 
গুলি লোককে ইতঃন্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাই-. 
বক্ত তাঁয় মুগ, হইয়া ধাহারা তাহার অন্ুগমন করিয়াছিলেন: 
উপরিউক্ত লোকগুলি সেই দলের ভগ্মাবশেষ ) উল্লি- 
খিত সমাধি'মন্দিরে তাহারা গুপ্তভাবে বাস করিতেছেন 
এই স্থানে দীর্ঘ আট মাস ধরিয়! তাহারা অনবরত রাজ- 
আশ্চ্য্য বলে বলীয়ান হইয়া তাহার! যে কেমন করিরা 
শত্রসৈন্যকে বিপর্যস্ত করিতেছেন তাহা সাধারণের খাঁর- 
ণারও অতীত ! এখন কিন্ত শেষ সময় উপস্থিত-_মানুষের 
ক্ষমতারও অন্ত আছে। তাহাদের॥ নির্ভীক নেতা ফুল্লা 
হুসেনের মৃত্যু হুইয়াছে। একদিন ভীষণ সংগ্রামের 
মধ্যে কোথা হইতে একটা গুলি আসিয়া! লাগিল, 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে বৃহ ভেদ করিয় পলায়ন 
করা একপ্রকার অসম্ভব হইস্না দীড়াইল, অবশেষে বাবীর 
এমন অবস্থায় পড়িল যে, গুরুর অস্বকে হত্যা কক্ষিয়া 
খাইয়া তবে তাহাদের প্রাণরক্ষা হইল। অনাহারে মুষযু 
ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না, শক্রকে প্রতিহত 
(করা আর চলে না! কিন্তু তবু--এই বিপদের সময়েও 
তাহাদের নির্ভীকতা দেখিয়! শক্রসৈন্য স্তপ্ভিত হইগ্ 
গেল। অনতিবিলাম্বে বাবীদিগের নিকট রাজ আজ্ঞা এই 
করিল । * মর্খে প্রেরিত হইল যে তাহাদের জীবন. এবং স্বাধীনতার 
উল্লিখিত ঘটনার পর আট বৎসর কাটিয়। গেছে, পরখন ; উপর কোন রূপে হস্তক্ষেপ করা হইবে না৷ যদি তীহাঁরা 
যে ঘটনার কথ! বলিব তাহা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। | অবিলম্বে এ ছুর্গ ত্যাগ করিয়! চলিয়া যান। এই 
একবার কল্পনাদৃষ্টিতে দেখ প্রকাণ্ড একটি সমতল _ প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচন| করিবার জন্য বাবীর! সমাধি 
ক্ষেত্র_তাহাতে ইতস্তত বড় বড় ঘাস ও উনুবন, মাঝে | মন্দিরে একত্র হইলেন | অবশেষে ছুর্গ ত্যাগ কিয় 
মাঝে ধানের ক্ষেত; আকাবাকা কর্দমদুর্গম রাস্তা দিয়া! ! খাওয়া স্থির হইল । রাজপক্ষীয় নেতারা কোরাশের শপথ - 
সমন্ডটা যেন জালবোনা। উত্তর দিকে অস্পষ্ট ধুমবর্ণ ।লইয়। সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিলেন, ইহার উপর: আর কথ! 





হা বিজ ই ইত ইত হে এক বছ 


পানি হানি ব এ 


লাগিল অনশনক্রি্ট বাবীদের সম্মুখে আহার্যয আসিয়া 
উপস্থিত হইল এবং -সআাটের ছুই সৈন্যাধ্যক্ষ রাজকুমার 
গ্রাতর্ভোজনে -আমজ্্রণ করিল. খাইবার সময় চতুর 
শক্রবর্গ ধর্ম সমন্ধে আন্ন্ন! আরম্ভ করিয়৷ দিল। 
সিল 


সহজ তাবে বলিতে লাগিল ॥ রাজকুমার খুব 


হইল দেখিয়া বড় ক্র হাঁসি হাসিলেন। হঠাৎ তিনি 
লাফাইয়া/উঠিলেন এবং বলিলেন “অতিথির! ঈশ্বর নিন্দা" 
ত্বক কথা বলিতেছেন, __বুঝিতেছি উহার! বলিতে চান্‌ 
উহার! মহম্মাদের সমকক্ষ” এমন কি তাহার অপেক্ষা 
উচ্চতর ব্যক্তি ।_ নাস্তিক বিধস্্ীর নিকট সত্যে বন্ধ 
হইলেও মে সত্য পাঁলনীয্স নহে এবং অনাতন ধর্শাবিশ্বা- 
সের উপর হস্তক্ষেপ করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে 
হুইবে | সৈনিকগণ আসিয়া অসহায়, নিরম্ত্র বাবী-নেতা- 
দিগকে বন্দী করিল, অন্য একদল সৈন্য বাবীদের বাসায় 
গিয়া সম্মুখে উপস্থিত 'অন্নে হাত দিবার পূর্বেই অভুক্ত 


বর্মীদিগকে রাজসৈন্যাধ্যক্ষগণের সম্মুখে উপস্থিত করা! 
হইল ।৯ক্সাটিতে ফেলিয়! , তাহাদের গাত্রচর্ম ছাড়াইয়। 


লইয়! তীহাদিগকে বঞ্চকর! হইল। কেবল পাঁচ ছয় জন 
বাবী-নেতাকে রিজয়ী রাজপুত্রের সহিত বারফুরুস সহরে 
লইয়! যাইবার জন্য জীবিত রাখা হইল। সৈনিকগণ এই 
বন্দী লইয়। এবং হছুতদিগের মস্তক বর্ধাফলকে বিদ্ধ করিয়ি! 
তুলিয়া! ধরিয়া _জয়ডক্কা! বাজাইয়া সহরে প্রবেশ করিল। 
পথে ধর্মযাজক মুল্লারা তাহাদিগকে ধন্য ধন্য করিল এবং 
ছুতাবশিষ্ট রুয়জমের রক্ত দেখিবার জন্য অস্থির হইয়! 
উঠিয়া গর্জন: করিতে লাগিল। রাছসৈন্যাধ্যক্ষদিগের 
ইচ্ছা, ছিল বাবীদিগকে টেহেরান সহর পর্ধ্স্ত লইয়া যায় 
এবং যুবক সমঘাটের সম্মুথে দুঃসাহস শত্রদিগকে একবার 
উপস্থিত কুরে । যুল্লার! কোনমতেই ছাড়িল না) আব- 
শেষে তাহাদের কথাই ব্লহিল এবং হাজিমুল্ল! মহম্মদ আলি 
হাটে লইয়! গিয়া! প্রত্যেকের অঙ্গপ্রতাঙ্গ টুক্র! টুক্ল্না 
করিয়া কাটিয়া! দেওয়া 'হইল। বীরের ন্যায় অকাতর 


চিত্তে ভাহার! মৃত্যুকে ররণ করিলেন, অবশেষে রক্তমাথা 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহগুলির উপর দি সানা 


০ ্‌ 
দলরনাথ ঠা 





॥ 


পাশ্গত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদ উপনিষদ সম্বন্ধে 


| "আলোচনা অনেক দিন হইতে চলিতেছে । কিছুদিন 


হইন্, অধ্যাপক পৌল্ ডগ্মসন. “19৩ [)1050711৮ ০01 
(0 [0198013180$, অর্থাং উপনিষদের তত্ব নামক এক 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । 

এইবপ ব্যাপক আলোচনার অভাব এদেশে ছিল । 
হীরেন্্ বাবু তাহা দূর করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন । 
তাহার পূর্বে উপনিষদের উপরে ত্রাঙ্গপাহিত্য ছাড়া ছু- : 
একখানি পুস্তক দেখিয়াছি, 'কিন্ত সেগুলি উল্লেখযোগ্য 


(মনে করিনা । কেনন! সেগুলি মূলতব্বের দিক দিয়া! 


আলোচনা নয়। সেরূপ আলোচনা করিতে গেলে 
তত্বের আসল সমস্যাগুলি কি এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
তাহার সমাধানই ব| কিরূপ হইয়াছে তাহার পরিচস্ 


| থাকা চাই । নহিলে কেবল কথার জঞ্জালই স্থ্টি করা হয়, 


কিছুই জানা যায় না| 

স্বীরেন্্র বাবুর গ্রন্থে আমাদের অভাব মোচন হই; 
মাছে। তিনি যেরপ প্রাঞ্জল ভাষায় দুরূহ বিষয় সক- 
লের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই বিশ্মিত 
হইতে হয়। ব্রঙ্গতত্বের এক একটি দিক--সগুণবাদ, 


| নিগুবাদ, অজ্ঞেয়বাদ ইত্যাদি এমন করিয়া তিনি 


আঁলোচন! করিয়াছেন ঘাহাঁতে উপনিধদগুলি নিজেই 
নিজের কথ! বলে, লেখকের ব্যাখ্যার বাহুল্য ঘুচিয়। 
যাঁযস। বস্ত্ত উপনিষদের ব্রহ্তত্বের আলোচনার ভাষ। 
যে এমন আশ্চর্য্য বিশদ হইতে পারে তাহা। আমাদের 
কল্পনার মধ্যেও ছিল ন!। 

অথচ আমাদের দেশের চিস্তাতীরু. লেখকদিগের ন্যায় 
সকল মতামতের 'জন্য পাশ্চাত্য পঞ্িতদিগের মুখ 
তাকাইবার কোঁন লক্ষণও তাহার গ্রন্থে দেখ! গেল ন!। 


| তীহার আলোচনায় পদে পদে তীহার স্বাধীন অনুসন্ধান ও 


বিচারের পরিচয় পাওয়1 যায়। 

হীরেন্দ্র- বাবু বলেন যে প্রাচীন ভারতে জীবনকে 
যেমন চারি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছিল চারি আশ্রমের 
উপযোগী বৈদিক সাহিত্যও তেমনি চারি পর্য্যায়ে বিভক্ত 
হইয়াছিল । ব্রহ্গচর্য্যের সময়ে শ্রুতিধারণ করিতে হইত, 
অরণ্যে গমন করিলে আরণ্যকগ্রস্থ প্রধান উপজীব্য ছিল 
এবং শেষ অবস্থায় ছিল উপনিষদ্‌। এই মত সত্য অথব। 
ইউরোপীয়দের মত সত্য আমর! তাহার বিচারে অধিক্ধারী 


৮ উপনিষদ্‌(ব্রদ্ধতক ) প্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত প্রণীত। 
&০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্রাট হইতে লোটাদ্‌ লাইব্রেরী কর্তৃক 
4:82 






কচ সস 
স্রাঙ্গণ আরণাক উপনিষদ সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছি 
কথা বলিলে অভিবান্ধির নিরমকে, অন্থীকার করা হয়। 
: উপনিষদে. ক্ষত্রিয় প্রভাব যে বিগ্তমান তাহা 
স্বীকার করিয়াছেন। একদিকে মন ্রান্ধণের যাগ 
রতি ক্রিয়াকাও, অন্যদিকে উপনিষদের ব্রার, এই 
. ছুই, ধারাকে ও ধারা বলিল চলে-নাঁ। এই ছুই 
ধার! :যে একই কাজে উৎপর, ইহাদের মধ্যে পারলপরঘ্য 
কিছুই নাই তাহ। মন শ্বীকার করিতে চায় না। বত, 
এ কথা সম্ভবপর হইতেও পারে যে, ইহাদের উৎপন্ধি- 
কালের পুর্ববাপরতা এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতর 
অনৈক্য থাঁকিলেও কোনো বিশেষ একসময়ে আমাদের 
সমাজে সকল গুলিই সমান শ্রন্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছে, 
এবং সে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের জন্য বেদের এরই ভিন্ন 
একপ্রকার সমাধান হুইয়া গিয়াছে।- বস্তত যাঁগঘজ্ঞ 
ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি ছিল না বলিয়াই তাহাদের চিত্ত 
সে. দিকে স্বাধীন ছিল এবং বাহ্া অনুষ্ঠানের জটিল 
জালের মধ্যে প্রতিহত ন! হইয়া সহজেই তীহাদের চিন্ত। 
রঙ্মবিগ্ঠার যুক্ত আকাশে সঞ্চরণ করিতে পথ পাইয়াঁ 
ছিল এই কথা অন্থ্মাঁন করা যাইতে পারে । “ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ইতিহাদে দেখা যায়, যে দুইজন : মহাপুরুষ 
পথের প্রবর্তন করিয়াছেন নেই শ্রীকঞ্চ ও শারাসিংছ 
উভয়েই ক্ষত্রিয়। .. নি: 7] 
অধ্যাপক ডয়সন্‌ বলিয়াছেন যে উপনিষদ গরিস্ফুট 
আকারে আমরা যেসকল তত্বের সাক্ষাৎকার লাভ রুরি 
করিগ্াছেন। | 
/.. তিনি, বলিয়াছেন উপনিষদের প্রথম স্তর--নি্খন 
রঙ্মবাদ। নেতি নেভি শববাচ্য এক বিশুদ্ধ অদ্ধিতীয় 
নিরাকার মতা "আছেন এবং আর কিছু নাই এই তত্ব 
গ্রথমে বৈদিক  বহুদেববাদের প্রতিক্রিয়াস্বন্নপ মাথা 
,  * জাগাইয়। উঠিয়াছিল। “তারপর "যখন জগতে ও বন্ধে: 
যাগ স্থাপনের প্রয়োজন অন্ভূত হুইল তখন জগৎ এবং 
বন্ধ... একই» ঞ&ই মত প্রচারিত হুইল । ইংরাজ্জীতে 
ইত হলে প্যান দীস্‌। ইহাই 'উপনিষদের দ্বিতীয় 
স্ির। স্তরে ব্রহ্ম ও জগতের দ্বৈতাটদ্বুত জন্বন্ধ 
স্থির কর। হুইল।: অর্থাৎ জগতে যদিচ ব্রহ্মের আবি- 
ভাব আছে তথাপি জগৎকে তিনি ছাড়াই 
আছেন। ইংরাপীতে এ মতের নাম খিল শেষে 





1 এনা 8 গলা 
.. এবং সাংখ্য ্াস্ প্রত্থৃতির আরম্ভ 1 
লেখক, স্বয়ং. 
বিকাঁশের  শুরপর্ধ্যায় : 






অধ্যাপক ডয়স্ন্‌ অনেক মণ রা এই জ- 
র ভিতর গা 


ড়া নাই। * বিশুদ্ধ অনুমানের উপপ্নই তাহার পরমার. 


চেষ্টার প্রধান নির্ভর । এ কথা; এই জন্য বলিতেছি 
যে, যে কোন উপনিষদ টানিী'লওয়! যাক্‌ না কেন: 
তাহার মধ্যে ডয়ন্কথিত সকল মতবাদই এক বঙ্গে: 
গায়ে গায়ে মিলিগা আছে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে? 
তাহার মধো সগুণ নিপুণ ব্রহ্মবাদ উভয়ই আছে--. 


-ত্রন্মে জগতে ভিন্ন কখনো বলা হইতেছে কখনো! বা 
উভপ্বে অভিন্ন বলা হুইতেছে। ইহার কারণ কি? 


ইহার কারণ এই বে উপনিষধূ, ততগ্রস্থ লন, তাহা 
খবিকবিদের উপলব্ধির প্রকাশ মাত্র তর্কুক্তির 


_জাহায্যে সত্যকে প্রমাণ করিবার ব্যস্ততা ইহার মধ্যে: 


লক্ষিত হয়না, ইহ! শারীরক মীমাংসাও নয়, জ্ীভাষ্যও 
নয়_একেবারে বিশুদ্ধ উপলব্ধির কথা, সহজ গ্রজ্ঞালন্ধ 
সত্োর সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথা । সুতরাং তাহার মধ্যে 
সকল মতবৈচিত্রযেরই অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। জীবনের 
মধ্যে যেমন বিচিত্র বিরুদ্ধ জিনিসের মিরা ঘটে তেমনি” 
নানা বিরুদ্ধ মতামত এই উপনিধদের - মধ্যে মিল্ি- 
য়াছে। উপনিষদ যদি দর্শনশ্টয্র হইত তবে ঈতাহাকে 
তর্কের চুলচেরা পথে চলিতে ২ তাহা হইলেই: 
যাহা অখণ্ড উপলব্ধির জিনিস তাহা খণ্ড খণ্ড কন 
বি 

কোথাও করেন নাই তথাপি তাহার গ্রন্থে আমরা এই: 
ভাবেরই সাক্ষ্য পাইয়াছি। তীহার আলোচনাঁকে এক' 
কারণ তিনি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে সগুণনিগণ; এই 
দুই কোটির মিলই উপনিষদের মধ্যে লক্ষ্য কর! যাঁয়। 
উপনিষদ যে দর্শনশান্ত্র বাঁ ভাবামাতর লয়, তাহা ঘে 
আধ্যাত্মিক সাধনার ভিতর হইতে উপলব্ধ অখণ্ড সত্যের 
সাক্ষাৎকারের কথা, তাহাঁও তিনি একাধিক স্থানে 
অসঙ্ষোচেই বলিয়াছেন। 

| কিন্তু এখানে একটি কথা আমাদের জনাইতে 
হইতেছে । লেখক উপনিষদের মতের সহিত খিয়সফষির 
মতকে মিলিত.করিবার জন্য আগ্রহান্থিত দেখিয়া! আমরা 
ছ্ঃখিত হইলাম। তিনি গুঙ্ম শরীর স্থুল শরীর প্রভৃতি 
সম্বন্ধে খিয়সফিকথিত সংস্কার গুলিকে উপনিষদের ঘাড়ে 


লী 





দা অনিষ্ট হয় এই মম, পলাড়াতেই যে পা 


কা আধুনিক সশ্দায়বিশেষের ১মতিতের প্রতি 
আস্থাবান্‌ নয় তাহারা একদিকে তাহার যুক্তি ও অপর- 
৭ তাহার সংস্কারের ঘাতপ্রতিঘাতে পীড়া বোধ 
;রিতে থাকে | একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌। আধুনিক 


জীববিজ্ঞান বুল যে যদিও কোধাণুর (০০11) সমষ্টি 


(৮৮১৬ হইয়াছে তথাপি প্রত্যেক 
. পফাযাণু এবং তাহার শুশ্মতম ভাগের শ্বতত্্ অস্তিত্ব 
, আছৈ। লেখক এই কথাটাকে লইয়া .উপনিষদের 
. *বিরাট” ও “হিরণ্যগর্ভ” এ দুয়ের গ্রাভেদ বুধাঁইলেন 
৯ এইরূপ ₹-_কোযাণুর সনটটসমধিত স্ুল শরীরের মত বাটি 
,স্ুল, দেহের যে সমষ্িৃন্তি তাহারই নাম “বিরাট” এবং 
. প্রত্যেক কোষাণুর ক্ষ অস্তিত্বের ন্যায় সগব্যষটি যে সমষ্টি 
" শরীর ধারণ করেন তাহারই নাম “হিরখ্াগর্ভ”। এই 


 শুক্ষব্য্টির শরীরই মহ্থায্মাগণ কালে কালে পরিগ্রহ করিয়া: 


. খাকেন, তাই তাহাদের উপলনধি সথঙ্সাতর হইয়া থাকে। 
এসকল মতবাদের স্বতন্ত্র স্থান থাকিতে পারে কিন্তু 
উপনিষদ, মতব্যাথার সহিত ইহ1দিগকে জড়িত কর! 
'আমর! সঙ্গত মনে “করি না। 

কথা ছাঁড়িয়া দিলেও পুস্তকখাঁনি-যে 


হি ৯৯১৪ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই | লেখ-: 


_ €কর যাহা প্রধান বক্তব্য বিষয়_রক্গতন্বের যে দুইটি 
দিক্‌ উপনিষদ্‌ স্বীকার করিয়াঁছেন_-একটি জীবায্মার 
দিক্‌ বা সীমার দিক্‌ এবং অপরটি পরমানম্মার স্বরূপের 
দিক ব! অসীমের দিক্‌--এবং এ দুয়ের যে অভিন্ন যোগের 
কথা উপনিষদ পুনঃপুনঃ বাক্ত করিয়াছেন ইহাতেই 
. উ্ননিষদের ব্রহ্মতত্ব এমন আশ্চর্য্যূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে। 
বন্ধ যেখানে আপনাতে আপনি, সেখানে তিনি 
অশব্ধ অস্পশ অরূপ অব্যয় সকল গুণাঁতীত; কিন্তু যেখানে 
তিনি বিশ্বের মধ্যে প্রাকাঁশ পাইতেছেন সেখানে তিনি 
সর্কেরক্জিয়-গুণাঁভাস, চিদ্ঘন ও আনন্দময় | অর্থাৎ 
এবং প্রকাশ, ভাব এবং রূপের যে বন্দ, আমাদের মধ্যে 
আছে তাহা তাহার মধ্যে নাই । “আমাদের বুদ্ধি সীমার 
ঘাঁরা পরিচ্ছি্ন দেখিয়া আমরা 'নিত্যকে এবং অনিত্যকে 
'ীমাকে এবং অসীমকে একই সময়ে উপলব্ধি করিতে 
পাকি না, সেই জনয আমাদের বুদ্ধি কল্পনা, করে যে 
৮:এছই বুষ্মি বাস্তবিক বিচ্ছিন। এ দৈত'কেবল আমা 
দের বুদ্ধি কাছে। অথচ আমর! ইহাঁও বুঝি যে 


তাহার মধ্যেও ০২. এ ুুঃ জনা 
| অন্ধের মধ্যে এই্ৈতে্স অবসান আছে এ কথা যেমন্‌ 
4 'রণিয়াছেন ঈতেমনিই . সজোরে বলিয়াছেন ২ 











তিনি গম্য নহেন। তাহাকে জান! যায় লাঁ, কিন্ত 


চিক একরকম রুরিয়া উপলব্ধি করী যায়। তিনি 
অন্তরে “অন্ত্ধ্যামী” বাহিরে “মহেশ”, বিশ্বাভিব্যক্তিতে 
“বিধাতা” অথ শবিশ্বাতিগণ_-স্থতরাং উপনিষদের ব্রহ্ধ- 


তত্ব কোনদিনই বিশুদ্ধ ্যান্থিইজযুও অ বিশুদ্ধ 
আইডিয়ালইজ.ম্‌ও নগ্ম। 

পরিশেষে একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া আমরা 
এ আলোচন! বন্ধ করিব । সেটি “প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি”র 
তত্ব । উপনিধদের মধ্যে লেখক এই তত্বটিকে স্পষ্ট করিয়! 
'আবিষ্ফার এবং ইহাকে বিশদ করিয়া গ্রাকাশ করিরা- 


[ছেন এজন্য আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ আঁছি। 


প্রধান বলিতে প্রকৃতি এবং ক্ষেত্জ্ঞ বলিতে পুরুষকে 
বুঝায়। সাংখ্যের দ্ৈতবাদের উৎপন্তি যে &ঁ তদ্বে তাহা 


| দেখাই যাইতেছে । 


প্রত্যেক বস্ত্র মধ্যেই এই রক্তি এবং পুরুধ-_ 
একটি ক্ষয়শীল এবং অপরটি অক্ষয়--.এ উভয়ই একই 
সঙ্গে বিদ্যমান__উপনিষদের এই স্ষষ্টিতত্বটি খুবই 
আশ্চর্য । আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে এ কথার আভাস 
আছে। সমস্ত বিচিত্ন বিশ্বশক্তির আমর! একটি ক্ষয়" 


| শীল পরিবর্তনশীল রূপ দেখিতেছি কিন্তু তাহার অস্তর- 


তর রূপটি অক্ষয় অবিনাশী। এই কারণেই শক্তির রূপান্তর 
ঘটিতেছে কিন্তু বিনাশ ঘটিতেছে না। অর্থাৎ তাহার 
মধে) গর এবং অক্ষর এই ছুই তত্বই একজ বিরাজ করি- 
তেছে! প্রক্ৃতিপুরুদের একত্র অবস্থানের এই মূলতন্বট 
উপনিষদ কি সাহসের সঙ্গে চিন্তিত এবং ঘোবিত হই- 
মাছে! এ 

অথচ ঘিনি প্রধানও নন্‌ ক্ষেত্রজ্ঞও নন্_ছুয়েরই 
সমন্বয় যাহাতে, উপনিষদে তিনিই প্রাধানক্ষেত্রজ্িতি 
বলিয়া কথিত হুইয়াছেন। প্ররূৃতি এব: তাহার সার্গন 
জ্ঞাতা পুরুষ এ ছুইই সেই একের মধ্য সমাহিত ।* 


আধুনিক কালে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধের দিনে 
সত্তা | এই একের বার্তার জন্য কি প্রাচীন উপনিষদের দিকে 


দ্বৈতবাদদী জগৎকে তাকাইতে হইবে লা$ 4:48. 


১০০১০ ূ 


নানীকথা * 
ওলাউঠারপ্রস্তিষেধক 1 
ইংলগ্ডের একজন চিকিৎসক ভাতার মল্সন্‌ ওলাউঠ 
নিবারণের এক অভিনব উপায় সম্তি এক পঞ্জিকার 
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হালা বু ঃ হল বির ডু থম কল. 








কযারখণ্ড ছি এ ভীর গায় পড়িল+ কিন্তু অতি অসরকাল মধ্য সে 0 ন/ লাভ 

ই ই উপরে পেটের সশ্পরশ ইহ জাগা চাই ও [ককের যখো আালপণঈ্ছ হইয়া উঠিল। বালা" 
.পরিচ্ছদের সপ্গে তামখণডের হর কালে একবার ম্যানজিনি নিব উন হইতে পড়িয়া 
দিয়া যথেষ্ট তাঁর শরীরে প্রবেশ পারে এবং ইহাই 


 পরিধানকারীকে উুলাউঠার আক্রমণ হইতে রক্ষ। করে। 


যখন ওলাউঠার প্রাহুর্ভাব হয় তখন্ন ইহ্‌। সর্ব পরিধান, 


করা মাইতে এগ্রারে। এই তামখণ্ড রক্ষাাকণচ বা দৈর 


শক্তিসম্পত্ন কিছু নহে, ইহা! যে বিজ্ঞানসম্মত একটা রোগ, 
নিবারক; তাঅথনির শ্রমভীবিদের মধ্যে যে এই রোগের 


প্রকোপ লাই ইহা৷ তাহারই প্রমাণ। হালিম্যান তীহার 


এক গ্রন্থে (4[+93991 ৮0189) বলিয়াছেন যে পরিমিত ৷ 


আহার রুর! ও পরিষ্কার পরিচ্ছর থাকার মঙ্গে সঙ্গে তাঁ্- 
ধাতুর ব্যবহার ওলাউঠার উৎরুষ্ট প্রতিষেধক ।" হাঙ্গেরিতে 
, যাহারা ত্বকের সংস্পর্শে তাত্রখ্ড ব্যবহার করে তাহার! 
এই রোগে আক্রান্ত হয় না। ১৮৯৪ থুষ্টাব্ধে যখন লেট. 
পিটার্সরগগে ওলাউঠার প্রকোপ বুদ্ধি গায় তখন ডাক্তার 
মল্সন্‌ সেই নগরে গিয়াছিলেন ৷ তিনি সর্বদা! তামখণ্ 


হন নাই। এই সকল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কেহ 
কেহ প্রনাঁণ বলিয়া গণ্য না করিতে পারেন্ন কিন্ত 
তান্রসংক্রাত্ত র্যবসায়ে নিযুক্ত শ্রমজীরিরা €য এই 
মহামারী হইতে নিরাপদ থাকে ইহা আলোচনা করিয়া 
দেখিবার ফ্্যাগ্য। 


উচ্চ হইতে পতন। 
অনেক উচ্চ হইতে পড়িয়াও যাহার! বাঁচি 'আছে 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাপা করিলে জান! যার যে তাহাদের 
অপেক্ষা দর্শকগণ অধিকতর ক্লেশ পান। ফরাসি লেখক 


ম্যানুজিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রহ উচ্চ হইতে পতিত হুইয়াও 
স্ৃত্যু ঘটে ন্লাই এমন একটি অদ্বিতীর ঘটৰা উল্লেখ রুরিয়া- 


ছেন। এই লোকটা অম্রাটু নেপোলিয়নের অস্যো্টক্রিয। | 
উপলক্ষ্যে পরয়ারিসের গির্জার অত্যুচ্চ গন্থুজের উপর; 


* সাজাইবার কাধ্যে নিযুক্ত ছিল। একট! মই সরাহিবাঁর 


সম্জ সে নিজেকে .দাঁমলাইতে না! পারিয়। একেবারে মঞ% | 
 হইতে/চিংসায় কিয়া তাহার সহযোগি রন্ধুর্দিগকে [903, | 


1709: 0118. 
গিঞ্জার ছোট « 
_. গির্জার তোষাঁখানার ছাদের উপর আসিয়া পড়িল এবং 


৷ বলিতে রলিতে লক্ষ প্রদান করিল। 


. লি ভাঙ্গিয়া একেবারে ঘরের চালের রুয়ার উপর, 
গা টশলা?, ০৮৯৮০ 


গম্ুজের উপর পড়িয়া! সেখান হইতে 


গিয়াছিলেন & দ্রতবৈগে পড়ার দরুণ সমন্তই থেন তাহার .. 
কাছে ধার বলিয়া মনে হইতেছিল এবং নিশ্বাস 
ফিরিয়া পাইতে সাহাকে কিছুকাল বসত ভোগ করিত. দঃ 
হইয়াছিল। 

নয় বংসর পৃর্ধ্বে একজন জর্মাণ ভূতত্ববিদ্‌ প্রফেসার 
আলপাইন পর্বত হইতে পড়িবার সময় তাহার মনে 
যে. সকল চিস্তার উদয় হইগ্সাছিল বর্ণনা করিয়াছেন ॥ 
পড়িবার সময় তাহার দৃষ্টির সম্মুখে অতীত জীরনৈর 


এ 
মস 


সৌন্দধ্যময় একটি চিত্র জাগিয়া উঠিয়াঁছিল এবং 
| তখন তিনি জীবনমরণের কণা স্থির হইয়া চিস্তা' করিতে 


পারিয়াছিলেন। ভূমিসাং হুইয়াঁও তিনি কোনো! বেদনা" 
নুভব রূরেন নাই, রেরলমান্র পাথরের গায়ে কাহার 
মাথার সংঘ্াতজনিত একটি শব্ধ মাত্র তিনি গুনিতে 


 পাইয়াছিলেন। 
ধারণ করিতেন এবং সেই জন্যেই নাতবত: রোগাজাত | 


আর একজন আল্পাইন্‌ পরিব্রাজক পড়িবার সয় 


| তাহার পরিবার ও জঁবনবীমার কথা ভাবিতেছিলেন । 


তাহার নিশ্বা় রোধ হয় নাই; কেবলমাত্র তুষারাবৃত 
ভূমিতে পড়িয়া গিয়া তিনি হঠাৎ অচেতন ইইয়াছিলেন ॥ 
কোনে কোনো আল্পাইন্স আরোগীগণ বলেন পড়িবার 


| সময় তাহাদের চিত্ত কোনে প্রকরি চিন্তীকুল হয় না । 


সম্প্রতি একজন ইংরেজ ডোভারে ৪০১ ফিট 


৷ এরু পাহাড়ের শিখর হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। কিছু- 


কাল পরে তাহাকে পাচ ফুট জলে সংজ্ঞাহীনাবন্থায় 
পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পায়ে জুতা ছিলনা । ইহাতে 


প্রমাণ হয় যে লোকটি জলে পৌছিয়া জুতা খুলিবার় 


চেতনাটুকু হারায় নাই। 
শ্রীনগেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ 
আদি ব্রাক্মদমাজ। 
আনুষ্ঠানিক দান! ... 
যুক্ত প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, .... 8 .. | 
পুত্রের বিবাহোপলক্ষে গৈ ৪ 


লিলেরকা 





যি, 
2) তম 1 রি চি ৮ 


ধম ভাগ | 
অগ্রহারণ, সৎ ৮২। 
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এ 5. স্বজ্জন্যাদি লঙ্জলিযন্ল লঙ্গাশ্বম' লভঈীকিল নঞ্ঈগজিলহুখুষ ঘুন্ানদলিলভিলি। ছজার লঙ্খী আনল? 


)& 





সপ সস 


সরল 
রা রা 


4৭ অনন্ত পথে । 


'. রথের চুড়ার ধবজা এখনো দেখিনি রাজপথে, 
বিপুল জনতা মাঝে দীড়ায়ে রয়েছি কোনমতে 
আশায় বাঁধিয়! বুক | সুদূরের স্তব্ধ সভামাঝে 
রহি রহি গুনি শুধু গম্ভীর বিজয়ভেরী বাজে । 
প্রভাতে অরুণস্পর্শে, দিবসের দীপ্ত তপনের 

! ভীষণ মহিমাতলে, সন্ধ্যারাগে মুগ্ধ স্বপনের 
বরণ লীলার মাঝে, রজনীর প্রেম আলিঙ্গনে, 

বর্ষে বর্ষে, যুগে: যুগে, খতুর মধুর আবর্তনে, 

অনুস্ত. জীবনপথে চলিয়াছি চির-অভিসারে 

একান্ত নিরভরে ; মেলিয়াছি অণাথি বারেবারে 

তারি সাথে মিলনের আশে, ভাবি এ এল হায়! 
কোথা রথ, কোথা! পথ. বাশীটুকু শুধু কেঁদে যায়! 
& 'বিজনীর একি খেলা! তবু জানি পাইব সন্ধান 
.-: তাই সুখ, তাই তৃপ্তি, সে আনন্দে হিয়া! কম্পনান। 
রা ৪. শীদীনেন্ত্রনাথ ঠাকুর। 


গীতাপাঠ। * 
(আবহমান) 


_ শ্রোতৃবর্গের মনে সহজে এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে 
পর যে,গীতাপাঠ উপলক্ষে ত্রিগুণতত্বের এরূপ ব্যাথ্যা- 
সবলে প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমার বক্রুব্য 

থে. গাঁতাশান্ত্ের আদ্যোপান্ত জুড়িয়া গুণ শব্দ নানা 
কথাওসলে নান লে, জপ পদে সাবা 


রি সী 
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লন জজ 








নে ক আআ 


হে ক ফোনে দার চক্ষে ঢাকা যা 

পারে না। এইজগ্ত জিগুণ যে পদার্থটা কি, আর, তাহার 
ভিতরে আনাঁদের দেশী তন্বজ্ঞানের সার কথাগুলি কেমন 
আশ্চর্যারূপে অগ্লাইরা রাখ! হইগ্লাছে, ইহ! বিবুত করিয়! 


দেখানো গীতাশ্রাবরিতার পক্ষে নিতাস্ত কর্তব্য বিবেচনায়, 


আমি এই দুরূহ ব্আাপারটিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার 
্বপক্ষপমর্থন এই পর্যাস্তই যথেষ্ট; অতএব শেধোক্ত বাঁজে 
কাজে অনর্থক কাণবিলম্ব না করিয়। প্রকৃত প্রস্তাবে 
অবতীর্ণ হওয়া যা*ক । 
_িগুণের ভিতরের কথার অন্েষণে বাহির হইয়া 
আগর! কোন্‌ পথ দিয়া কোথাগ আসিয়! পৌছিয়াছি, 
তাহ! একবার পর্যবেক্ষণ করিয়া! দেখা যা'ক। 

আনরা দেখিয়াছি যে, সত্তা কাহারো! একচেটিয়া 
সম্পত্তি নহে। সত্ত। তোমারও আছে, আমারও আছে, 


 পশু-পক্গীরও আছে, ধাতু-প্রপ্তরেরও আছে। সন্তা যখন 


মকলেরই আছে, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, 


| সন্তার প্রকাশও সকলেতেই আছে । কেন না, সম্ভার”, 


প্রকাশ না হইলে, সত্তার কোনে! নিদর্শন থাকে না)" 
সভার কোনো নিদর্শন না থাকিলে--“সন্তা আছে” এ 
কথ| একেবারেই ভূমিসাৎ হইগ্রা যার়। অভএব যখন: 
তুমিও -বলিতেছ, আনিও বলিতেছি এবং সকলেই 
একবাক্যে বণিতেছে যে, সন্তা সকলেরই আছে, তখন 
তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সত্থার প্রকাণও 


সকলেভেই ন্যুনাধিক পরিমাঁণে আছে ) অথবা, যাহা একই 


কথা_সকলেরই সত্তার সঙ্গে চেতনা ন্যুনাধিক পরিমাণে 
লাগিয়া রহিগাছে। তবেই হইতেছে যে, সকলেরই সভা 
আত্মদত। | তোমীর সত্তাও তোমার আয়সতা, আমার 
ছা আনা গোমহিষের সন্তাও অচিন 


